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প্রকল্প-১- ওদাও। সিটি 
(ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের পাশে) 


ওত সা? ** পল 
ইসলামিক পরিবেশ বান্ধব পরিকল্পিত সিটি 


চি 
[014টি ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদারদের জন্য । কারণ... 


হবে 

৩১৩জন বদরী সাহাবীর 
নামানুসারে ওলামায়েকেরাম ও ্বীনদার সাধারণ মানুষ খুব সামান্যই উপার্জন করেন। তাই তাদের অনেকের 
চা পক সব হয দা এ২ সাম য আয় দিয়ে এককভাবে জমি ক্রয় করে বাড়ী করা বা কোনো 
সাজাতে চাই যাতে মুসলমানের মুনাফাভিত্তিক আবাসন প্রকল্প থেকে প্রট ক্রয় করা । ফলে বাড়ী করার স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। 
১০৫৯১ আর কারো পক্ষে এই স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হলেও সেটা ইসলামিক পরিবেশে হয়ে ওঠেনা । কারণ 
সাধারণ মানুষও যেনো এখানে বসবাস করার. একা একা বাড়ী করা গেলেও ইসলামিক পরিবেশ গড়া যায় না। ইসলামিক পরিবেশের জন্য 
মাধ্যমে প্রকৃত মুসলমানের মতো জীবন যাপন প্রয়োজন ইসলামিক মানসিকতার প্রতিবেশী । 

৯৮৪০ তাই দেশ ল্যান্ড গ্রুপের আবাসন প্রতিষ্ঠান “মাল্টিপ্রান দেশ হাউজিং লিঃ' এর উদ্যোগে স্বল্প আয়ের 
] মানুষের জন্য বিশেষ করে ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার সাধারণ মানুষের আবাসন সমস্যা 


১০০০ টাকা আমরা মনে করি সকল মুসলমানদের জন্য, বিশেষ করে ওলামায়ে 
4 কেরামদের জন্য সর্বোত্তম দ্বীনী পরিবেশে আবাসন ব্যবস্থা থাকা 
একান্ত প্রয়োজন । কারণ সন্তানদের চরিত্র গঠনে পরিবেশ সর্বোচ্চ 
প্রভাব ফেলে। 


যৌথপ্রট কার্যক্রম 


সবার আর্থিক সামর্থ্য সমান নয় । কারো কম কারো বেশী । তাই অনেকের পক্ষেই হয়তো সম্ভব হয়না একটি পূর্ণ প্রটের কিস্তি চালানো । 
অবশ্য তাদেরও ইচ্ছা “কোনো দ্বীনী পরিবেশের আবাসন প্রকল্পে ছোট হলেও নিজের একটু জমি থাকুক' । তাই তাদের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে ছোট সাইজের প্রটও রাখা হয়েছে। প্রতিটি এমন ছোট প্রটকে বলা হয় ইউনিট । আর এই কার্যক্রমকে বলা হয় যৌথপ্রট কার্যক্রম । 


ফলে একেবারে না থাকার চেয়ে যৌথভাবে ছোট করে হলেও নিজের একটি বাড়ীতো হবে । 


জোরালো 
2 রা... ৫ 


৫০৯ বি চৌধুরী টাওয়ার -২য় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল ০১৮৫৫-৬০৭৪৭৭, ০১৮২২-৮১ ৯৭ ৯৯, ৭৪৫৩৮২৭ 


৯১ 
৫৫ 
৫১৯ 


তালেব প্রাজা (২য় তলা), ৪৯৬ পূর্ব জুরাইন বাস স্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৪ । 
০১৭১২-৯৯৩ ৬৬৭, ফোন-৭৪৫-৩৮২৭ 
ড/৬/$.09101110.0010, 0991. 001001811011(6)81100.001) 


০১৮২২-৮১ ৯৭ ৯৯ 
০১৭৩২-১৮ ৫৪ 
০১৭৯১৬-০০ ২৭ 


বিস্তারিত 


বায়তুশ শরফের পীর হযরত আল্লামা শাহ মাওলানা মুহাম্মদ 


আবদুল জববার (রোহ.)-এর আধ্যাত্মিক সাধনার অমূল্য প্রকাশনা 


* কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে যিকরুল্লাহর গুরুত্ব ৬০/- * রান্ত্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর-আউলিয়ার গুরুত্ব ৮০/- * 
তাফসীরে আউযুবিল্লাহ বোংলা) ৬০/- * ইলমে তাসাউফের হাকীকত ১০০/- * শরীয়ত ও মা'রেফতের দৃষ্টিতে গান-বাজনা 
১৫/ * রূহের খোরাক ২০/- * সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা-দীনিয়াত ৯০/- * কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে দোয়া ও মুনাজাতের 
তত্ত্ব ৪০/- * তোহফাতুল উশ্শাক বা প্রেমিকদের তোহফা মূল: হাজী ইদাদুন্লাহ মুহাজিরে মী (রাহ.) ১০০/- * চল্পিশ হাদীস ও চল্িশ বাণী 
৩০/_ * তা*লীমে হজ 8৪৬ (বাংলা) ৪০/- * আসরারুল আহকাম (বাংলা) মূল: মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী (রাহ.) ৫০/- * মাহে 
রমযানের উপদেশ ৩০/-_ * আল-ইহসান ২০০/২ * শরীয়ত ও তরীকতের আদাব ৪০/- * রফীকুস সালেকীন ২য় ভাগ (বাংলা) ৩৫/- * 
হৃদয়ের টানে মদীনার পানে মূল: শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) ১৬০/5 * জিহাদে আকবর (বাংলা) মূল: হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) 
৬০/- * বেশারাতুল এখওয়ান ফী খাওয়াচ্ছিল কুরআন (বাংলা) ১৫০/- * আল-মুনাবে্বহাত মূল: ইমাম আহমদ বিন হাজর আসকলানী (রাহ.) ৭০/- 
* আল-আসমাউল হুসনা ৫০/- * কাদেরীয়া তরিকা ৩০/5। 


টিত: ** প্রিয় নবীজীর পবিত্র জীবন ৪০/- * আঘিয়া কেরামের ইতিকথা ৩৫/- * ইসলামী জ্ঞানকোষ ১২০/- * ছাহাবা কেরামের 
জীবনকথা ৪০/5 * ইতিহাসের দুর্লভ কাহিনী ৮০/_ * পবিত্র শবে কদর, বরাত ও মিরাজ ৩০/- * ইতিহাসে প্রথম কে, কি ও কেন? 
৫০/- * উত্তম কাহিনী ৫০/- * সহজ ইসলাম শিক্ষা ১০০/- * দরুদ শরীফের তাৎপর্য ৭০/_ * ইতিহাসের অলৌকিক কাহিনী ৫০/- 
* বড়পীর ছাহেবের নসীহত ৪০/ * উপমহাদেশের প্রখ্যাত আউলিয়া কেরামের জীবনকথা ৮০/- * মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পরিচিতি, 
ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ ৪০/- * কুরআন মজীদ ও মানবজাতি ৩৬/- * ইসলামী আদর্শ ৮০/- * আদর্শ পরিবার ও বিবাহ ৩০/- * 
ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা ৩০/- * আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস * পবিত্র হাদীস শান্ত্রের ইতিহাস * তাফসীর শাস্ত্রের 
ইতিহাস * ফিকহ বা আইন শাস্ত্রের ইতিহাস * কুরআন-হাদীসের আলোকে আদাব-আখলাক * কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পর্দার 
বিধান* কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রোযার বিধান * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাকাতের বিধান * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হজ্জ ও 
ওমরার বিধান ২০০/ল । 
অনুদিত: * আরকানুল ইসলাম (পীচস্ত্$) ৫০/- * করীমায়ে সা'দী * শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রাহ.)-এর নসীহত ৫৫/5 * শেখ 
সাদীর উপদেশাবলী ৭০/- * ছোটদের নবী-রাসূল (এক) -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদী (রাহ.) ৪০/- * ছোটদের নবী-রাসূল দেই) -সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলী নদভী ২৫/- * ছোটদের নবী-রাসূল (তিন) -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৪০/- * ছোটদের নবী-রাসূল (চার) -সাইয়েদ আবুল 
হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৩০/- * রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইবাদত পদ্ধতি -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ.) * আশিয়া -সাইয়েদ আবুল হাসান 
আলী নদভী (রাহ.) * পয়গামে মুহাম্মদ (সা.) -মাওলানা আশেক এলাহী রোহ.) ৫০/- * নাজাত -মাওলানা আশেক এলাহী (রাহ.) ৭০/- * সহজ ফিকহ 
শিক্ষা _মাওলানা শফিকুর রহমান নদভী ৫০/- * জরুরী মাসআলা-মাসায়েল -আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি (রাহ.) ১০০/- ঈমানের শাখা-প্রশাখা 
_ইমাম আহমদ ইবনে হুসাইন বায়হাকী রোহ.) ৬০/_ * হৃদয়ের আলো - হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মন্ৰী (রাহ.) ৭০/_ * ফায়সালা হাফত মাসায়েল - হাজী 
এমদাদুললাহ মুহাজিরে মক্কী রোহ.) * আত্মার বাণী - হাজী এমদাদুললাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) ৪০/- * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গীবত -আল্লামা আবদুল হাই 
মুহাদ্দিসে লাখনভী রোহ.) ৫০/- * আদেশ ও উপদেশ ৪০/- * রহমতে আলম -আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলতী রোহ.) ৩৬/- * শেখ সাদীর নসীহত 
৪০/- * উপদেশীবলী -ইমাম আহমদ ইবনে হাজর আসকলানী (রাহ.) ৭০/- * আল-কুরআন চুড়ান্ত মুজিযা -আহমদ দিদাত ৫০/- * আল-কুরআন ও 
-মাওলানা ওয়েস নগরামী নদী ১৫০/- * আখলাকে মুহাম্মদী (সো.) -আল্লামা কাজী সোলাইমান মনসুরপুরী রোহ.) * কবীরা গুনাহ -ইমাম যাহাবী 
(রাহ.) * আল-কাওদুল জমীল -শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহদিসে মেহলতী রোহ- * কাসীদায়ে নোমান ও কাসীদায়ে বোরদা * কাসীদায়ে গাউসিয়া ও 
কাসীদায়ে সুরয়ানী * রাসূলুল্লাহর একশত মুজিযা * মুসলিমদের মর্যাদী - মাওলানা আশেক এলাহী বুলন্দশহরী (রাহ.) ১৩০/ । 
সংকলিত ও সম্পাদিত: * ইসলামী রেনেসীর অগ্রদূত : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রোহ.) ১৫০/_ * আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল 
নক্ষত্র : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) ৭০/- * আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) 
৭০/- * নির্বাচিত প্রবন্ধ : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রাহ.) ৬০/- * নির্বাচিত ভাষণ : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) ৬০/_ 
* মলফুযাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ ৩০/- * খুতবাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ ৩০/- * সমর্পিত শব্দাবলী কেবিতা সংকলন_এক) 
৪০/- * বায়তুশ শরফের পীর সাহেবের শানে ও স্মরণে নিবেদিত কবিতা কেবিতা সংকলন-দুই) ৪০/- * প্রশ্নোত্তরে দ্বীন-দুনিয়া (১ম খণ্ড) 
৮০/_ * প্রশ্নোত্তরে দীন-দুনিয়া (২য় খণ্ড) ১৫০/- * শানে হাবীবে ইলাহ ডের্দু, ফারসী হামদ-নাত) ৫০/- * এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (এক) 
৫০/- * এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি দেই) ৬০/_ * তা”লীমে মা'রিফাতি _হযরত মাওলানা শামসুল হক (রাহ.) | 
আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই: * আনোয়ারে মুহাম্মদী সো.) ৫০/_ * জামালে মুহাম্মদী সো.) ৩০/ * সীরতে গৌসে 
পাক ৩০/_ * কামালে মোহাম্মদী সো.) * সুরা ফাতেহার তাফসীর -হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ.) * মীর মোহাম্মদ 
আখতর (রাহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী -মাওলানা এম ওবাইদুল হক ৩০/_ | 


আল্লামা শাহ আবদুল জববার আশ শরফ একাডেমী 


আমাদের বই ৫০% কমিশনে প্রদান করা হয় । 
বায়তুশ শরফ কমগপ্রেক্স মার্কেট, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম-৪১০০ 
সপ, ডীকযোগে বই পেতে হলে ঠিকানাসহ এসএমএস করুন ০১৭২১-৭৭১১৩৩, ০১৭২৯-৭৯৫৫৬৬ 


আত্তার্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 0110791100907)5017911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০৯৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 18100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
1:700811: 10001181010 59010৫)%81100.00107 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


৬/৬/৬/.8,1]91010998101)80199. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফোন ওফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
৫5) 851212) 


47719711111) 79477101107 151077110 72520701 714 
/112707) 21/0175 19149115/120 9) 44/-47176 441-151777110, 
/717)0, (01711192972, 17971 14020271712 (097119/1234/- 
১)0777101 149771051 (270 1710097), 1660, 4477027/17110/, 
0/7711172972-40060, 73472100125. 

11-7712011 2/7711/1095517166)/9/700. ০077 


নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭8, ৪১ তম বর্ষ, 
৩য় সংখ্যা, রবিউস সানী-রজব ১৪৩৩ _ মার্চ ২০১২ 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

প্রসঙ্গ: ডা. জাকির নায়েক 

কাদিয়ানী আন্দোলন : সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফসল 
__ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 

মহাজীবন 

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর 

আল্লামা আব্দুল কুদ্দুস রাংগুনবী রাহি 
___হাঁফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 

ধর্ম-দর্শন 

মানবদেহে নামাজের প্রভাব 

মূল : হযরত মওলানা ইউনুস পালনপুরী 
___অনুবাদ ও সংকলন : মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসানাবাদী 
ভাষা-সাহিত্য 


উদ্দীপনায় জেগে ওঠার প্রেরণা 
___মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 
নিয়মিত বিভাগ 


। 
| 


শন 


১৩ 


১৭. 


৯৮ 


১৯ 


২৩ 


২৫ 


২৮ 


২৯ 


স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [তর ৩০ | কবিতার পাতা [নর ৩১ । 
নওল হাতের কলম [এ ৩২ । বিশ্ববিচিত্রা ॥ ৩৫ । স্বদেশবারতা ] ৩৭ | 
ডিজিটাল ব্রেইন [এ ৩৯ । 


ডা. জাকির নায়েক : প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ 


ডা. জাকির নায়েক বর্তমান বিশ্বের এক বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব । তুলনামূলক ধর্মতত্তের 
(00019919659 90009 ০1 [২০110101) গবেষক হিসেবে তার খ্যাতি সর্বজন বিদিত । 
এর বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর ইহুদী, খিস্টান ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের আনীত নানা অভিযোগ 
লেকচারের মাধ্যমে খপ্তন করে ইসলামের সর্বজনীন আদর্শ ও কালজয়ী শিক্ষা পৃথিবীর 
বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নিকট তুলে ধরতে রীতিমত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 
ইতোমধ্যে তার হাতে বহু অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন; এর 
ধারাবাহিকতা এখনো রয়েছে অব্যাহত । তার প্রখর মনীষা, অনন্য স্মৃতি শক্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত 
প্রত্যুৎপগ্নমতিত্ব গোটা বিশ্বের দর্শক- শ্রোতাদের ঘন্টার পর ঘন্টা বিমোহিত করে রাখে । 
আহলে হাদীস মাসলাকের মুখপাত্র হওয়ার কারণে তার বক্তব্যে বিশেষ কোন মাযহাবের 
অনুসরণ লক্ষ্য করা যায় না। ফিক্হী বিষয়ক তার কিছু কিছু বক্তব্য ও মন্তব্য বিতর্কের 
জন্ম দিয়েছে । ফিক্হী ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে তিনি /১০)০11৮ কিনা এ বিষয়ে অনেকে 
প্রশ্ন তুলেন । এ প্রশ্ন তোলা সঙ্গত | একটি বিশেষ চিন্তাধারার (আহলে হাদীস/সালাফী) 
প্রতিনিধিত্বের কারণে তার বক্তব্যে সর্বজনীনতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে । কতই 
না ভালো হতো তিনি যদি ফতোয়ার অঙ্গনে প্রবেশ না করে তার কর্মপ্রয়াসকে ইসলামের 
দাওয়াতী মেহনতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন । মাসয়ালা-মাসায়েল বর্ণনা করতে গেলেই 
ইখতিলাফ দেখা দেয়া স্বাভাবিক । ইসলামী শরীয়তের পানভিত্যপূর্ণ 
গবেষণার (তাফাক্কুহ ফিদ দীন) সক্ষমতা সব আলিম, বক্তা ও ওয়ায়েষের 
থাকে না। এটা আল্লাহ তা'আলা এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দান করে থাকেন 
ফিক্হ, আরবী ভাষা, সাহিত্য ও বালাগাত শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্য ও নিরলস 
সাধনা | মানুষ ভূল, ক্রটি ও বিচ্যুতির উধ্র্বে নয় । ক্রুটি-বিচ্যুতি হতেই 
পারে; গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্নমত থাকাটা বিচিত্র নয় । পৃথিবীর সব 
মান্ষ একই মাযহাব, একই দল বা একই চিন্তাধারার অনুসারী হবেন এটা 
ভাবা সঙ্গত নয়; সম্ভবও নয় । 
সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, ইন্টারনেট ও ব্লগে ডা. জাকির নায়েকের পক্ষে- 
বিপক্ষে বিস্তর লেখালেখি শুরু হয়েছে; প্রকাশিত হয়েছে অনেক পুস্তিকা । পক্ষের 
লোকেরা বলছেন তিনি “মুজাদ্দিদ” “মুজতাহিদ” এবং বিপক্ষের লোকেরা বলছেন তিনি 
খিস্টানদের এজেন্ট” ও “পথভ্রষ্ট । আমাদের বিবেচনায় দু'টো মতই চরমপন্থা ও 
বাড়াবাড়ি । তিনি মুজাদ্দিদ বা মুজতাহিদও নন এবং খিস্টানদের এজেন্ট বা পথভ্রষ্টও 
নন । অপর দিকে তিনি মুফতীও নন এবং ফকীহও নন । তিনি মূলত মেডিক্যাল সার্জন, 
তুলনামূলক ধর্মতত্বের স্কলার ও দাঈ ইলাল্লাহ ৷ যার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতে কার্পণ্য 
করা উচিত নয় । পৃথিবীর যে প্রান্তে যিনি ইসলামের পক্ষে কাজ করবেন, তিনি আমাদের 
ভাই এবং দীনের পক্ষের শক্তি ৷ তার কোন ত্রুটি বা ভুল থাকলে আমরা শালীন ভাষা ও 
যুক্তিনির্ভর পন্থায় তা চিহ্নিত করবো; যাতে তিনি সংশোধনের সুযোগ লাভ করতে পারেন 
এবং সাধারণ মানুষও বিভ্রান্ত না হন । লেখক বা বক্তার বক্তব্যের সাথে এক্যমত্য পোষণ 
না করলেও ভিন্নমতাবলম্বীগণ নিজেদের মতামত তুলে ধরতে পারেন । আমি মনে করি এ 
অধিকার সবার থাকা উচিত । ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য, মন্তব্য ও উক্তি নিয়ে জ্ঞানগর্ভ 
আলোচনা-সমালোচনার ফলে অনেক অজানা বিষয় পাঠকদের সামনে উদ্ভাসিত হবে । 
মতের যেমন ভিন্নমত থাকতে পারে, তেমনি ভিন্নমতের বিপরীতেও তৃতীয় মত থাকতে 
পারে | তবে একাডেমিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে মাত্রাজ্ঞানের সীমা যেন আমরা ছাড়িয়ে 
না যাই, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার । আমরা কী পারি না আমাদের যে কোন ভাইয়ের 
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ভালো ও ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করে মন্দ ও নেতিবাচক দিকগুলো বর্জন করতে? 
এর জন্য প্রয়োজন উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাতহীন পর্যবেক্ষণ ৷ 


মতের ভিন্নতা, সাধারণ বিষয়ে ইখতিলাফ ও মাযহাবী বিরোধ নিয়ে আমরা মুসলমানেরা 
যুগে যুগে যেভাবে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত ও সহিংসতায় রক্ত ঝরিয়েছি তা ইসলামের 
ইতিহাসে এক বিভীষিকাময় স্মৃতি । মুফাস্সিরে কুরআন ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী 
্রক্ছি-কে বাগদাদের কবরস্থানে দাফন করতে দেইনি ইমাম আহমদ ইবনু হাল একি 
এর কষ্টরপন্থি অনুসারীগণ । নিজ বাড়ির উঠানে তাকে কবর দিতে হয়েছে । দামেক্ষের 
মসজিদে উমাইয়াদের হাতে নির্মম পিটুনির শিকার হয়ে প্রাণ হারালেন বিশ্ববরেণ্য 
মুহাদ্দিস ইমাম নাসাঈ এর । খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ তথা সুনিদের শায়েস্তা করার 
জন্য হালাকু খানকে বাগদাদে ঢেকে এনেছিলেন শীয়াপন্থি লোকেরাই । ফলে ধ্বংস হয়ে 
গেল সভ্যতার লীলাভূমি এতিহাসিক নগরী বাগদাদ; জলে পুরে ভস্ম হয়ে গেল 
মুসলমানদের পাচ শ* বছরের সমৃদ্ধ পাঠাগার ও লাখ লাখ গ্রন্থের পান্ডুলিপি; মারা গেল 
বাগদাদ নগরীর ২০ লাখের মধ্যে ১৬ লাখ মানুষ | আহলে হাদীস ও বেরলভী ঘরানার 
এক শ্রেণীর সম্মানিত আলিম ও ওয়ায়েষিন কেরাম “দেওবন্দী” ও “তাবলীগ জামায়াত'কে 
গোমরাহ ও বিভ্রান্তরূপে চিহিততি করে রীতিমত গ্রন্থ রচনা ও প্রচারণা চালিয়ে আসছেন 
বহুদিন ধরে । ইন্টারনেট ও ইউটিউবে তাদের সরব উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো । 
আবার এর বিপরীত চিত্রও বেশি সুখকর নয় ৷ এভাবেই তৈরি হয়ে 
গেছে বিভেদ ও বিরোধের কঠিন প্রাচীর । 

বি আমরা যারা “তাকলীদ"-এ বিশ্বাসী এবং ইমাম আযম আবু হানিফা 
৪০১১৯৪ | ঞ্রক্ছ-এর অনুসারী; আমরা ইমাম শাফেয়ী এছ, ইমাম মালেক 
৩0৮ (০ ০ 1৬ নিলি দরধাহি। ইমাম আহমদ ইবনু হান্ষল কচি, শায়খুল ইসলাম ইমাম 
ইবন্‌ তাইমিয়া এ্জ্ছু, আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আল-জাওষিয়া 
এজ্ছি, শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু বায ঞক্ুছ ও শায়খ মুহাম্মদ সালিহ 
আল উসায়মিন ঞঞ্ট-এর ফিকহী গবেষণাকে অত্যন্ত মর্যাদা ও 
সম্মানের চোখে দেখি । অপরদিকে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের মধ্যে 
অনেকে মুকাল্িদদের এবং বিশেষত ইমাম আযম আবু হানিফা 
ল্ই-এর প্রতি যে তীর্যক ভাষায় বিষোদগার করেন তা কেবল 
বেদনাদায়ক নয়, লঙজ্জাজনকও বটে। সংকীর্ণ তার দুষ্ট কীট 
উদারতার সম্ভাবনাকে করেছে দংশিত । উম্মাহর এক্যের পথে এ মনোবৃত্তি বিরাট বাধা 
স্বরূপ । আমরা আসলে নিজেদের দল, গোষ্ঠী, মত ও চিন্তাধারার নির্ধারিত বৃত্তের উর্ধ্রে 
উঠতে পারিনি । এ প্রক্রিয়া-পদ্ধতিতে নিজেদের দল ভারি হলেও মুসলমানদের সামগ্রিক 
শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে এবং প্রকারান্তরে লাভবান হচ্ছে ইসলামের বৈরী শক্তি । 
“আত-তাওহীদ'-এর চলতি সংখ্যায় ডা. জাকির নায়েকের নানা উক্তি ও মন্তব্যের একটি 
প্রামাণিক পর্যালোচনা রয়েছে । উর্দূ হতে বাংলা ভাষান্তরে অনুবাদক জনাব সালিম মাহদী 
বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন । বিশ্বখ্যাত দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের 
একদল বিশেষজ্ঞ মুফতী এ পর্যালোচনায় শরীক আছেন । যে কোন উক্তি ও মন্তব্যের 
পর্যালোচনা ও সমালোচনা করার জন্য বক্তা বা লেখকের সঠিক ও যথার্থ উদ্ধৃতি থাকা 
কেবল বাঞ্চনীয় নয়, অপরিহার্য ও বটে । খন্ডিত উদ্ধৃতিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানো 
কঠিন | আমাদের বিবেচনায় দারুল উলুম দেওবন্দের পর্যবেক্ষণে ডা. জাকির নায়েকের 
প্রকাশিত গ্রস্থাবলি হতে যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে । দেওবন্দের মুফতী 
অপেক্ষায় থাকবো । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
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সম্মানিত মুফতী সাহেবান (আল্লাহ আপনাদেরকে দীর্ঘজীবী করুন) । 
জানার বিষয় হল ডা. জাকির নায়ক ব্যক্তিটি কেমন? তার আকীদা-বিশ্বাস 
কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে 
সামাঞ্জস্যশীল? হাদীসের ব্যাখ্যা ও কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে তার 
মতামত কতটুকু গ্রহণযোগ্যঃ ফিকহ শাস্ত্রে তার মাযহাব কী? তিনি কোন 
ইমামের অনুসারী? আমরা তার আলোচনা শুনে তার ওপর আমল করতে 
পারব কি না? দয়া করে সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে ধন্য করবেন । 


নিবেদক 
রিয়াজ আহমদ খান 
এলাহাবাদ, ভারত 


সমাধান 


আল্লাহ তা“আলাই তাওফীকদাতা ও তিনিই পদশ্থলন থেকে রক্ষাকর্তা | ডা. 
জাকির নায়ক সাহেবের বক্তব্য ও আলোচনায় বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের 
বিকৃতি, পবিত্র কুরআনের মনগড়া অপব্যাখ্যা, বিজ্ঞানের চুলচেরা বিশ্লেষণের 
আতঙ্ক, ইসলাম বিদ্বেষী পশ্চিমা বিশ্বের চেতনা এবং ফিকৃহি মাসায়িলসমূহে 
সালফে সালেহীন ও উম্মতের অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামগণের মত ও পথ 
থেকে বিচ্যুতির মতো ভ্রষ্টতা অনুভূত হয় ৷ তিনি মুসলিম জাতিকে মুজতাহিদ 
ইমামগণের অনুসরণ থেকে বিরত, দীনি মাদরাসাসমূহ থেকে মানুষকে বিমুখ 
এবং হাক্কানী ওলামায়ে কিরামকে জনসাধারণের কাছে সন্দেহপ্রবণ ও হেয় 
প্রতিপন্ন করার অপপ্্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন । নিম্নে তার অসামন্স্যপূর্ণ কিছু 
আলোচনার উদাহরণ তুলে ধরা হলো: 


১. আকীদা সম্পকে ডা. জাকির নায়ক সাহেবের 
কয়েকটি মন্তব্য 


আকীদা । অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়! তাতে সমান্য পদস্বলন অনেক সময় 
ঈমানের জন্য আশঙ্কাজনক হয়ে দীড়ায় । এই আকীদা সম্ম্পকে ডা. জাকির 
নায়ক সাহেবের মন্তব্য: 


(কে) বিষ্টু' ও ব্রহ্ম” বলে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকা বৈধ 
ডাক্তার সাহেব এক প্রোগ্রামে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন, 
'আল্লাহ তা“আলাকে হিন্দুদের উপাস্যদের নামে ডাকা বৈধ, যেমন- 
“বিষ্ণু অর্থ প্রভু এবং ব্রহ্মা অর্থ সৃষ্টিকর্তা । তবে শর্ত হল এই বিশ্বাস 
রাখা যাবে না যে, বিষ্ত্ুর চারটি হাত রয়েছে এবং পাখির ওপর 
আরোহিত 1” 
অথচ অনারবী ওই সকল শব্দ দ্বারাই একমাত্র আল্লাহ তা“আলাকে ডাকা যায় 
যা কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট । তা ব্যতীত অন্য কোন শব্দ 
যেমন বিষ্তু, ব্রহ্ম [যা হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতীক] তা দ্বারা আল্লাহকে ডাকা 
কোনভাবেই বেধ নয় । 


মার্চ১২ 


খে) আল্লাহ তাআলার কালাম (কুরআন শরীফ) বিজ্ঞান ও 
টেকনোলজি দ্বারা প্রমাণ করা জরুরি 
ডাক্তর সাহেব এক প্রোগ্রামে বলেন, 
(বাণী) । কিন্তু কোনটি প্রকৃত আল্লাহর কিতাব তা জানতে হলে 
আপনাকে সর্বশেষ পরীক্ষা 'আধুনিক বিজ্ঞান ও টেকনোলজী” দ্বারা তা 
প্রমাণ করাতে হবে । যদি তা আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থন করে তাহলে 
ধরে নিতে হবে তা আল্লাহর কিতাব | 
একথা দ্বারা ডাক্তার সাহেবের পবিত্র কুরআন সম্্পকে নিউকিতা ও চিন্তার 
বিপথগামীতা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি অতিভক্তির অসারতা প্রমাণিত 
হয় । তিনি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণাকে আসমানী 
প্রমাণের মানদ- সাব্যস্ত করেছেন । অথচ কুরআন মজিদ আল্লাহ তা'আলার 
কালাম বা বাণী হওয়ার বড় প্রমাণ তার ই'জায" বা তার মত রচনা থেকে 
মানুষকে অক্ষম করে দেয়া । এটা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন স্থানে 
চ্যলেঞ্জ ঘোষণা করেছেন । 


গে) ফতোয়া দেওয়ার অধিকার সকলের রয়েছে 
“যে কোন মানুষের ফতোয়া দেওয়ার অধিকার রয়েছে । কারণ 
ফতোয়া দেওয়া মানে অভিমত ব্যক্ত করা 1” 


ফতোয়া মূলত এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আল্লামা ইবনুল কাইয়িম ঞ্ক্-এর 
ভাষ্য মতে, মুফতী আন্লাহ তা'আলার বিধান বর্ণনায় তারই ভাষ্যকার ও 
কী ্ত হয়ে স্বাক্ষরের যিম্মাদার হয়ে থাকেন । 

৮৩ 


.. ৭013 "21১ সি | ৫219 2 2921 ৪91 
055 ৬6 3182855৬5345569, 
৩১০ 2০ ৯ ৩০ ০ ০০৪। সস (57758 
১৪৭৪ ৫৮95 ৮৯০ 

[43 ও 5) রি রন রি 
অর্থ: “আলিম ও সত্যবাদীরা ছাড়া অন্য কেউ হাদীস বর্ণনা ও ফতোয়ার 


১৩৩৫ ৫ ৮৮০15 ভঙ্গি ও 


যোগ্য নয় ...; যখন পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার 
পদমর্যদা অস্বীকার ও ভুলে যাওয়ার মত নয়, বরং তা সবেচ্চি সম্মান ও পদ 


হিসেবে বিবেচিত, ত তারাতারি ুদাতিি ক্ত হওয়ার 
মর্যদা কতইনা বড় হবে? প্রকৃত বিষয় হল, যাকে এই দায়িত্ব দেয়া হবে 
তাকে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও দক্ষ এবং এই পদমর্যাদার তাৎপর্য 
অনুধাবনকারী হতে হবে 1” 

ডাক্তার সাহেব ফতোয়াকে অভিমত" বলে একটি সাধারণ শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা 
দেয়ার মাধ্যমে শুধু নিজের জন্য নয় বরং অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সকলের জন্য 
ফতোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন এবং তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত: 


। আত্তার্তহীদ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


৬৩৮5৫ ৩এ়এ৪ 
অর্থ: “যদি তোমরা না জেনে থাক তাহলে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে 
নাও ।” আর রাসূলুল্লাহ প্রজ্ঈ-এর নিম্নের হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেলেন; 

(2021 ৩ 12 রা ০ ৪০০ ঞ্চে 5) 
অর্থঃ “যে ব্যক্তি পূর্ণ জ্ঞানী হওয়া ছাড়া (অশুদ্ধ) ফতোয়া দেয় সেই (অশুদ্ধ) 
ফতোয়ার গ্তনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর ওপরই বর্তাবে ।% 


২. তাফসীরে মনগড়া ব্যাখ্যা তথা অর্থবিকৃতি 

থেকে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই 
অর্থই বুঝিয়েছেন । তাই অযোগ্য লোকদের এ বিষয়ে পা রাখা অত্যন্ত 
বিপদজনক । হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, 


৫27 6 তে ০৫ দা না ০৯? ক. 257 
(0০৮1 5 ০৮০ এ ৩1০). ০৬ ০) 


অর্থ: “যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির নিরিখে কুরআনের তাফসীর করে যদিও 
ঘটনাক্রমে সঠিক অর্থে পৌছুয়, তবুও তাকে ভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হবে ।” 
অন্য হাদীসে আছে, 


অর্থ: “যে ব্যক্তি মনগড়া কুরআনের তাফসীর করল সে জাহান্নামে আপন স্থান 
বানিয়ে নিল 1” 

তাই মুফাস্সিরের জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে । যেমন-_ 

১. কুরআনের সকল আয়াতের উপর দৃষ্টি থাকতে হবে । 

২. হাদীসের ভা-ার থেকে সংশিষ্ট প্রচুর হাদীসের জ্ঞান থাকতে হবে । 

৩. আরবী ভাষা ও ব্যকরণ তথা নাহু, ছরফ, ইশতিকাক এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে 
পাঁ-ত্য রাখতে হবে | 

ডাক্তার সাহেবের মধ্যে এ সকল শর্তের একটিও যথাযথ ভাবে পাওয়া যায় 
না। তিনি আরবী ভাষা ও আরবী ব্যাকরণ সম্্পকে যথাযথ পারঙ্গম নন এবং 
হাদীস ভাবারের ওপরও তার কোন গভীর পড়াশোনা নেই । আর আরবী 
সাহিত্য ও অলঙ্কার শান্ত্েও তেমন পাত নন। (নিম্নের উদাহরণ দ্বারা তা 
স্পষ্ট হয়ে যাবে |) 

অপরদিকে তাফসীরের ক্ষেত্রে বিপদগামী হওয়ার যত উপকরণ হতে পারে, 
সবকটিই তার মধ্যে বিদ্যমান | যেমন- রাসূলুল্লাহ জজ, সাহাবায়ে কিরাম ও 
তাবেয়ীন থেকে বর্ণিত তাফসীর থেকে বিমুখিতা, অস্বাভাবিক আধুনিকতা 
এবং পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তকে যথাযথ অনুধাবনে অক্ষমতা ইত্যাদি । 
তাই অজ্ঞতার কারণে তিনি দশাধিক আয়াতকে শক্তিচর্চার ক্ষেত্র 
বানিয়েছেন । নিয়ে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল: 


প্রথম আয়াত 


611 ৮ 27:61 ্ বা ২৫2. ৮০৮ 
(9001 ০ ০০৩৪ | ৮52 4212 15) ৪০ ০১০) 


9%14052:5501 
অর্থ: “পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল 1” 

এর তাফসীর করতে গিয়ে তিনি বলেনে, অনেকে বলেন, 

“কাওয়্যাম” অর্থ এক স্তর উর্ধ্বে হওয়া । কিন্তু বাস্তবে 'কাওয়্যাম” শব্দটি 

ইকামাতুন শব্দ থেকে নির্গত । “ইকামাতুন* অর্থ দাড়ানো ৷ তাই 

'ইকামাতুন*-এর মর্ম হল যিম্মাদারিতে একস্তর উধ্রবে হওয়া, সম্মান ও 

মর্যদায় উধের্বে হওয়া নয় 1” 
ডাক্তার সাহেব পশ্চিমা বিশ্বের “সমানাধিকার* নীতির সমর্থনে উক্ত আয়াতের 
মনগড়া তাফসীর করতে গিয়ে সম্মান ও মর্ষদায় পুরুষের এক স্তর উর্ধে 
হওয়াকে অস্বীকার করেছেন । অথচ উম্মতের বড় বড় মুফাস্সিরগণ “সম্মান 
ও মর্ষদায়” শ্রেষ্ঠ হওয়ার কথা বলেন । যেমন- আল্লামা ইবনে কাসীর এর 
৪৯৮) 4১:8৩) আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, 
5545 466 6503 05056380 58 ভা ছটা এগাঞ 

৬9919 

অর্থ: “স্ত্রীর কাছে স্বামীর অবস্থান শাসনকর্তা ও সরদারের ন্যায় । প্রয়োজনে 
স্বামী স্ত্রীকে উপযুক্ত সংশোধনও করতে পারবেন ।”* 


মার্চ১২ 


আর $+%5/5$৫:59/5-এর তাফসীরে লিখেন, 
99 55833 ৭1296548500 45০08 এ ৪ মুল৪। ও 
8৯919 240 375013 ০৮০00 

অর্থ: “স্বামী স্ত্রী থেকে সম্মান, মর্যাদা, অনুকরণ ইত্যাদিতে এক স্তর 

উধের্বে ৮২ 

ডাক্তার সাহেবের এই তাফসীর রাসুল্লাহ উ্রজ্ঈ-এর নিম্নের হাদীসটির সম্পূর্ণ 
(৩৫৯155৭৩০98 ০৮৭ মু 81411 ও 9) 

অর্থ: “যদি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, 

তাহলে আমি মহিলাদেরকে আপন আপন স্বামীকে সিজদা করার আদেশ 

দিতাম 1৩ 

যদি স্বামী-স্ত্রী উভয় জন সম্মান ও মর্যদায় সমান এবং স্বামীর মর্যাদা স্ত্রীর 

উর্ধে না হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ কর্ন স্রীদেরকে সিজদা (যা সবেচ্চি সম্মানের 

প্রতীক) করার কেন আদেশ দিতে চেয়েছিলেন? 


দ্বিতীয় আয়াত 

ডাক্তার সাহেবের কাছে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল: “পবিত্র কুরআনে বলা 
হয়েছে যে মাতৃগর্ভে নবজাত শিশুর লিঙ্গ কেবল আল্লাহ তা“আলাই জানেন । 
কিন্তু এখন বিজ্ঞান অনেক উন্নতি করেছে, আমরা আন্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে 
নবজাতকের লিঙ্গ নির্ধারণ করে থাকি । কুরআনের এই আয়াত কি মেডিকেল 
সাইন্সের বিপরীত নয়? তার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 

“এটি সত্য যে, অনেকেই এই আয়াতের তরজমা ও ব্যাখ্যা এভাবে 
করেছেন যে, “কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন মাতৃগর্ভে নবজাতকের 
লিঙ্গের কথা । কিন্তু এই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি গভীর ভাবে 
পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এখানে ইংরেজী শব্দ ৪9-এর অর্থ 
প্রদানকারী কোন শব্দ নেই । মূলত কুরআন যা বলতে চায় তা এই যে, 
মাতৃগর্ভে কি আছে তা আল্লাহ জানেন । বহু সংখ্যক মুফাস্সিগণ এখানে 
ভুলের শিকার হয়েছেন । তারা বলেছেন, “মাতৃগর্ভে নবজাতকের লিঙ্গ 
আল্লাহই জানেন" এটি অশুদ্ধ । এই আয়াতটি নবজাতকের লিঙ্গের দিকে 
ইঙ্গিত করে না। বরং তা থেকে উদ্দেশ্য হল এই নবজাতকের স্বভাব 
কেমন হবে, সে ছেলেটি মাতা-পিতার জন্য রহমত হবে না অভিশাপ? 
ইত্যাদি 1”? 

ডাক্তার সাহেব অধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রভাবিত হয়ে তার একটি 
থেকে বর্ণিত তাফসীরকে পেছনে রেখে একটি সু-প্রসিদ্ধ অর্থকে অস্বীকার 
করে দিলেন । এবং বড় বড় মুফাস্সিরগণের উপর অভিযোগ করে তাদেরকে 
ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করলেন । ডাক্তার সাহেব যে ব্যাখ্যা করেছেন তা 4৯৯, ৬- 


এর ব্যাপকতায় আসতে পারে । অনেক মুফাস্সিরগণ সম্ভাবনা হিসাবে প্রথম 
অর্থের সাথে এটিকেও যোগ করেছেন । কিন্ত অন্য অর্থকে বিলকুল অশুদ্ধ 
বলা, ডাক্তার সাহেবের গবেষণায় ঘাটতি ও অমনযোগিতা এবং তাফসীরের 
ক্ষেত্রে সাহাবা-তাবেয়ীদের মতামতকে অবমূল্যায়নের বড় প্রমাণ । কেননা 
ডাক্তার সাহেব যে অর্থকে অস্বীকার করছেন তার প্রতি সুরা আর-রাদের ৮ 
আয়াত ইঙ্গিত করছে । 

৩ 8 পর 
অর্থ: 'আন্লাহ তা'আলা সবকিছুর খবর রাখেন; যা মাতৃগর্ভে থাকে তার, এবং 
যা কিছু মায়ের পেটে কম-বেশি হয় তার 1৫ 
এবং প্রসিদ্ধ তাবেয়ী, তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত কাতাদা এট থেকেও 
এই অর্থই বর্ণিত | যেমন তিনি বলেন, 


র্ত ্র্ 
রে পরত রত 
৯1 2 


5 ৮১১ 3৮৬3০১৫ 
অর্থ: “মাতৃগর্ভে ছেলে না মেয়ে তার বাস্তব জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত 
অন্য কারো কাছে নেই 1১ 
তেমনি আল্লামা ইবনে কাসীর এজি তার তাফসীরে [৩/৩৫৫], আল্লামা 
নাসাফী রকি তাফসীরে মাদারিকে [৩/১১৬] এবং আল্লামা শাওকানী 


) আত্তার্তহীদ ৭ 


রদ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


তাফসীরে ফাতহুল কাদীরে [৫/৪৯৮] উপর্যুক্ত আয়াতের এই অর্থই 
বলেছেন । কিন্তু ডাক্তার সাহেব এই সকল শীর্ষ মুফাস্সিরগণের অর্থকে 
অশুদ্ধ বলে নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনাকৃত অর্থকেই একান্ত বিশুদ্ধ মনে করে 
তার ওপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন । 


উল্লিখিত প্রশ্নের বিশুদ্ধ জবাব 
আয়াতের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার জন্য “ইলমে গায়ব' বা অদৃশ্যের জ্ঞান 
সাব্যস্ত করা । বস্তুত ইলমে গায়ব” বলা হয় সেই দৃঢ় ও নিশ্চিত জ্ঞানকে যা 
কোন বাহ্যিক উপকরণ ছাড়া, যন্ত্র ব্যতীত সরাসরি অর্জিত হয় | মেডিকেল 
উপকরণ ছাড়াও নয়; বরং তা একটি ধারণা প্রসূত জ্ঞান মাত্র; যা যন্ত্র ছারা 
অর্জিত হয় । অতএব আন্ট্রাসোনুগ্াফি দ্বারা অর্জিত এই ধারণাপ্রসৃত জ্ঞান 
দ্বারা পবিব্র কুরআনের আয়াতের ওপর কোন ধরণের অভিযোগ উত্থাপন করা 
যাবেনা । 
তৃতীয় আয়াত 

9৬৫495০৮৪৩5 5042515৬ 0 
অর্থ: 'হে নবী! আপনার নিকট মুমিন নারীরা এসে আনুগত্যের শপথ করে 
যে, তারা আল্লাহ তা“আলার সাথে অংশিদার সাব্যস্ত করবে না ।”১* 
ডাক্তার সাহেব এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, এখানে 
আমাদের ইলেক্শনের অর্থও অন্তর্ভুক্ত । কেননা রাসূলুল্লাহ গঞ্জ একদিকে 
আল্লাহ তা'আলার রাসূল ছিলেন, অপরদিকে রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন । এখানে 
'বায়াআত" থেকে সেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অনুমোদন উদ্দেশ্য । ইসলাম সেই 
যুগে নারীদেরকে ভোটাধিকার প্রদান করেছিল 1” 
এখানে ডাক্তার সাহেব আয়াতের অপ-ব্যাখ্যার মাধ্যমে মহিলাদের 
ভোটাধিকার প্রমাণ করতে চাচ্ছেন; তিনি বলেন, মহিলারা রাসূলুল্লাহ জ্রুজ্জ- 
এর দরবারে এসে 'বায়আত' গ্রহণ করা; মূলত বর্তমান গণতন্ত্রের নির্বাচন 
পদ্ধতির প্রাচীন রূপ | 
অথচ গণতন্ত্র সম্পকে যারা অবগত তারা ভালোভাবেই জানেন যে, ডাক্তার 
সাহেবের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতা বিরোধী এবং তাফসীরের ক্ষেত্রে 
যুক্তির অপ-প্রয়োগমাত্র ৷ কেননা বর্তমান গণতন্ত্রে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচন করার 
ঠিক, তবে যদি কোন ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ট লোকের ভোট না পায় তাহলে তিনি 
রাষ্ট্র প্রধান হতে পারবেন না । কিন্তু হুযুর ঞ্্জ-এর ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব যে, 
তিনি সংখ্যাগরিষ্ট লোকদের ভোট না পেলে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না । 
'বায়আত' গ্রহণ যদি ভোট নেয়া হতো তা হলে সেই মহিলা সাহাবিয়াদের 
রাসূলুল্লাহ ্ঈ-কে রাষ্ট্রপ্রধান মেনে নেওয়া ও না নেওয়া উভয়টির অধিকার 
থাকা উচিত ছিল । অথচ সেসব মহিলাদের না মানার কোন সুযোগ ছিল না। 
(তাহলে তা দ্বারা মহিলাদের ভোটাধিকার প্রমাণ হয় কেমনে?) 


চতুর্থ আয়াত 
সুরা মারয়ামের ২৮ আয়াত 
8৬৮ এড 2984752665১ 

উক্ত আয়াতের ওপর প্রসিদ্ধ প্রশ্নঃ “হযরত মারয়াম /৫রহট হযরত হারুন 

/রব্টি-এর বোন ছিলেন না, উভয় জনের যুগের মধ্যে প্রায় এক হাজার 

বছরের ব্যবধান রয়েছে। -এর অজ্ঞতাবশত উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, 
“খিস্টান মিশনারিরা বলেন, হযরত মুহাম্মাদ স্র্র-এর নিকট যিশুধরিস্টের 
মাতা মেরি (৬1 [মারয়াম]) ও হারুনের বোন মারয়ামের মধ্যে 
পার্থক্য জানা ছিল না । অথচ আরবী ভাষায় উখত, বলতে সন্তানকেও 
বোঝায় । এ জন্য লোকেরা তাকে বলেছিল হে হারুনের সন্তান, 
বাস্তবেও তা থেকে হারুন /এবই-এর সন্তান উদ্দেশ্য ।”** 

হাদীস ও ভাষা সম্পকে অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল এই 

বক্তব্যের সমালোচনার জন্য মুসলিম শরীফের নিম্নের হাদীসটি যথেষ্ট! 
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অর্থ: “হযরত মুগউরা ইবনে শুবা ক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
যখন নাজরানে গেলাম তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমরা পড়: “ইয়া 
উখতা হারন” (হে হারুনের বোন!) অথচ মূসা £তয়বিউ-এর যুগ ঈসা এতই 
এর যুগের অনেক পূর্বের । অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ঞ্ঞ্র-এর নিকট এসে 
তার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম । তখন রাসূলুল্লাহ ঞ্ুঞ্জু বললেন, “তারা 
(তখনকার লোকেরা) নবীগণ ও যোগ্য উত্তরসুরিদের নামে নিজেদের নাম 
করণ করতেন 1৮১০ 

নবী করীম জজ উক্ত আয়াতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আজ থেকে ১৪ শত বছর পূর্বে 
দিয়েছেন । তার সারাংশ হল হযরত ঈসা /পরঘ্ট-এর মাতা হযরত মারয়াম 
হা হযরত মুসা /পা-এর ভাই হারুন র্র-এর বোন ছিলেন না; 

রং হযরত ঈসা এ -এর মাতার ভাইয়ের নামও হারুন ছিল এবং তারা 

নবীগণ ও নির্বাচিত জ্ানতাপসদের নামে নিজেদের নামকরণ করতেন । 
অতএব একথা স্পষ্ট যে, এ কোন নতুন অভিযোগ নয়; যার উত্তর নিজের 
পক্ষ থেকে তৈরি করে দিতে হবে । 

তাফসীর সম্ম্পকিত হাদীস ভানার থেকে ডাক্তার সাহেব এতটুকু অবগত নন 
যে, হাদীস দ্বারা তার প্রকৃত সমাধান বের করার চেষ্টা না করে নিজের পক্ষ 


থেকে মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করেছেন । 

পঞ্চম আয়াত 

ডা. জাকির নায়ক সাহেব সূরা আন-নাধি'আতের ৩০ আয়াত ১৩ 
৪৬১ সম্পকে বলেন, 


“এখানে ডিমের জন্য ব্যবহৃত শব্দ 'দাহা”-এর অর্থ উটপাখির ডিম । 
উটপাখির ডিম জমিনের সাদৃশ্য | তাই পবিত্র কুরআন বিশুদ্ধভাবে 
পৃথিবীর আকৃতির ব্যাখ্যা করছে। অথচ কুরআন নাধিলের সময় 
পৃথিবীকে (7181) সমতল মনে করা হতো ।”* 
5৩ এবং পবিত্র 
কুরআনের আলোচ্য বিষয় (তাওহীদ ও রিসালত, বিষয়াদির 
আলোচনা প্রাসঙ্গিক মাত্র) গতি দৃষ্টিপাত না করে পৃথিবীর আকৃতির বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে আয়াতের অপ-ব্যাখ্যার মাধ্যমে মনগড়া তাফসীর পেশ 
করেছেন । 

কেননা আরবী ভাষায়: ৮১ শব্দটির ধাতুতে বিস্তৃত ও বিস্তীর্ণ করার অর্থ 


বিদ্ধমান। এই অর্থে 'দাহাহা'-এর অনুবাদ ও তাফসীর হল: “পৃথিবীকে 
বিস্তৃত করা ও তাতে বিদ্ধমান বস্তসমূহকে সৃষ্টি করা |” [তাফসীরে ইবনে কাসীর] 
এই শব্দটি “ডিমের' অর্থে নয় । 


৩. হাদীসে নববী সম্পর্কে অজ্ঞতা 
রাসূলুল্লাহ ্্জ-এর বিশাল হাদীস ভা-ার সম্পর্কে ডাক্তার সাহেব এর 
অনবহিত হওয়ার কারণে অনেক জায়গায় তিনি বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত 
মাসআলা বলে থাকেন । এবং বহু মাস্আলা সম্পকে অনেক হাদীস বিদ্যমান 
থাকা সত্তেও তিনি বলে দেন “এই বিষয়ে কোন “হাদীস' দলীল নেই” । নিয়ে 
কয়েকটি চুড়ান্ত মাসআলার উদাহরণ দেওয়া গেল, যে মাসআলা সম্পর্কে 
ডাক্তার সাহেব হাদীস না জেনে, বা জানার পরও চোখ বন্ধ করে মতামত 
দিয়েছেন । 
কে) হায়য অবস্থায় মহিলাদের কুরআন পড়ার অনুমতি 
এক প্রোগ্রামে ডাক্তার সাহেব মহিলাদের বিশেষ দিন (হায়য চলাকালীন 
সময়) সম্পর্কে বলেন, “কুরআন হাদীসে নামায মাফ হওয়ার কথা আছে; 
কিন্তু (মহিলারা হায়য অবস্থায়) কুরআন পড়তে পারবে না" এই মর্মে কোন 
হাদীস নেই | অথচ তিরমিযি শরিফে স্পষ্ট আছে, 

0০815 65 ৩ ১ ০০০2) 


অর্থ: 'জুনুবী ব্যক্তি ও হায়য অবস্থায় মহিলারা কুরআন মজিদ পড়বে না ।”২ 
বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সর্বজ্ঞ দাবি করে তা অস্বীকার 
করে দিলেন । 


(খ) রক্ত বের হলে অযু ভাঙ্গার ব্যাপারে “হানাফী মাযহাবের” কোন 
দলীল নেই 


। আত্তার্তহীদ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


ডাক্তার সাহেব এক অনুষ্ঠানে রক্ত বের হলে অযু ভাঙ্গা-না ভাঙ্গার ব্যাপারে 
আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 

কতিপয় ওলামায়ে কিরাম বিশেষত হানাফী মাযহাবের অনুসারী 
ওলামায়ে কিরামের মতে রক্ত বের হলে অযু ভেঙে যায়। নামাযের 
মধ্যখানে রক্ত বের হলে কি করতে হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তার 
ফতোয়া (হানাফীদের ফতোয়া) এক প্রকারের বাড়াবাড়ি, অথচ এই 
মাযহাবের সপক্ষে স্পষ্ট কোন দলীল নেই 1” 

এখানে ডাক্তার সাহেব ফিকহে হানাফীর সংশ্লিষ্ট ওলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করলেন যে, তারা বিনা দলিলে অযু ভাঙ্গার কথা বলেন । অথচ 
রক্ত বের হলে অযু ভাঙ্গার সপক্ষে অসংখ্য হাদীস রয়েছে, এবং সাহাবায়ে 
কিরামের আমলও তার উপর ছিল । নিয়ে তার কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হল: 
এক. লহ 


৫ পরত 
৫ রে বে এ 


2142503 €₹2১৬| 
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এ? 155 ৪ ৪৮ ২9৩০ 4০৮৮৫ 
অর্থ: হযরত আয়শা টু বলেন, হযরত ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ রস 
হায়য অবস্থায় রাসূলুল্লাহ জুঞঈ-এর দরবারে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
51570555752 
১857৮, 
ধুয়ে নামায পড়বে ।॥ হিশাম বলেন, আমার পিতা বলেন, অতঃপর প্রত্যেক 
নামাযের জন্য অযু করবে, আর এই অযু ওয়াক্ত বাকি থাকা পর্যন্ত অব্যাহত 
থাকবে 1৪ 
দুই. সুনানে দারাকুতনীতে ত আছে, 
(৮৮৩ 4520 0 25 0৮5 ৪০০০৬ ০৮১৩ এ183০6019 
(8০০ 0825? 
অর্থ: “নামাযের মধ্যে যদি কারো নাক থেকে রক্ত বের হয় তখন সে রক্ত 
ধুয়ে পুনরায় অযু করবে 1” 
ইবনু 'আদী কর্তৃক তার আল-কামিল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, 
135:55৩8 ১2 ০৮90 ৯ ০1০১০ 94:5৬ 5৭৬ ০১৪3৪ ০৪ 
অর্থ: প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু করতে হয় ৯৬ 
এছাড়া আরো অনেক হাদীস থাকা সত্তেও ডাক্তার সাহেব আপন অজ্ঞতাকে 
গোপন করে মুজতাহিদ সেজে বলে দিলেন, “রক্ত দ্বারা অযু ভাঙ্গার ব্যাপারে 
কোন দলিল নেই ।' 


(গে) নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্য অবৈধ 

অন্য এক জায়গায় ডা. জাকির নায়ক সাহেব নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্য 

প্রসঙ্গে বলেন, 
কোথাও একটি সনদবিশিষ্ট বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায় না যেখানে 
নারীদেরকে পুরুষ থেকে পৃথক নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে । তার পরির্বতে বুখারী শরিফে বর্ণিত যে, হযরত উম্মে দারদা 


এখানে ডাক্তার সাহেব সরাসরি দুট ভুলের শিকার হয়েছেন: 

(ক) নারী-পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নেই । 

(খ) হুযুর স্রঞ্ মহিলাদেরকে পুরুষের ন্যায় বসতে বলেছেন । 

ডাক্তার সাহেব প্রথম কথা বলে সেসব হাদীস অস্বীকার করে বসলেন যার 
মধ্যে নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্যের কথা রয়েছে । নিয়ে তার কিছু উল্লেখ 
করা হল। 

এক. সহীহ আল-বুখারীতে আছে, নবীজি এট বলেন 


মার্চ১২ 


1 9:30 3.১ ৭9০20 3৬5 ৫ ৩৩ রি 5 ০০এ| 4 রা 5) 


(50228 92281 
অর্থ: “হে লোক সকল! তোমাদের কি হল? নামাযে কোন অসুবিধা দেখলে 
করতালি দাও; করতালি তো একমাত্র মহিলাদের জন্যই 1” 
দুই, তাবারানী বর্ণনা করেন, 


৩১০ 1৮ 3590 এড এ| 4525 ৩৩7 শী 2993 ০ 


রত €৩ ৫ রি চা ১৫৫ €4০ 1540 0০ 
অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার ক্ষ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ গজ আমাকে বলেন, “হে ওয়ায়েল ইবনু হুজ্র! নামায পড়ার সময় 
হাত কান পর্যন্ত উঠাও আর মহিলারা সিনা পর্যন্ত উঠাবে ।”৮ 
তিন. জারদাউদ কহ দার এ রাহা কারি নাযান রমার নিজ 


) :4 5৫০ তর্জীতে। 2 9 £ ৭ 4১১০ 4478৩ 


(০৯9৩ ৪১৩ ৬৪ 85056০০৬4০০ ০৫০০ 
অর্থ: হযরত ইয়াধিদ ইবনে আবী হাবীব এ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ জু 
নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, “তখন (তাদেরকে 
উদ্দেশ্য করে) রাসূলুল্লাহ ৬্ুঞ্জ বলেন, সিজদা অবস্থায় শরীরের কিছু অং 
মাটির সাথে মিলিয়ে দাও । কেননা এই ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মতো 
নয় |” 
তিন. ইবনু কসীর বর্ণনা করেন, 

. ০১০০৪ 01০০৭ ০4০৪ ০5:5৪ 

অর্থ: হযরত ইবনে উমর কট থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ঞ্্-এর 
যুগে মহিলারা কিভাবে নামায পড়তেন? তিনি বলেন: তারা এক পায়ের 
উপর বসে আরেক পা খাড়া করে আড়াআড়িভাবে বসতেন, পরে উভয় পা 
বিছিয়ে নামায পড়ার আদেশ দেয়া হয় | [জামিউল মাসানিদ] 
এ সকল বর্ণনায় নারী-পুরুষের নামাযে বিভিন্ন ধরণের পার্থক্যের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে । এ ছাড়াও আরো অনেক হাদীস রয়েছে, এই বিষয়ে রচিত 
কিতাবাদিতে দেখা যেতে পারে এবং দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ বুখারী শরীফে 
মহিলাদেরকে পুরুষের ন্যায় নামায আদায় করার কথাটি একটি অশুদ্ধ কথার 
সংযোজন মাত্র । ডাক্তার সাহেব হযরত উম্মে দারদা ঞ্ট-এর যে হাদীসটির 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা মূলত এভাবে বর্ণিত: 

(42 এ ৩৩ এ ২৩ ৩৯৩০ ০: 8150301৩363 
অর্থ: 'এবং উম্মুদ দারদা ঞ্ট নামাষে পুরুষের ন্যায় বসতেন এবং তিনি 
“ফকীহা" ছিলেন ।* 
এখানে কোথাও রাসূলুল্লাহ ঞ্ঞ্ই-এর বাণী বা আমলের কথা উল্লেখ নেই; 
বরং এক মহিলা সাহাবীর আমল মাত্র | যা উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রহ. 
ইঙ্গিতও করেছেন যে, তিনি ফকীহা ছিলেন, আপন ইজতিহাদ দ্বারা এমন 
করতেন এবং ইমাম বুখারী “তা'লীকাতে' (অধ্যায়ের সূচনাতে) 
সনদবিহীন উল্লেখ করেছেন । 


৪. ডাক্তার সাহেবের মাযহাব 

ডাক্তার সাহেবের বক্তব্য ও রচনায় মুজতাহিদ ইমামগণের অবাধ্যতা ও 
ফিকহী মাসাআলা সমূহে সংখ্যাগরিষ্ট দল থেকে উল্লেখযোগ্য বিরোধীতার 
কারণে তিনি যে কোনো ইমামের অনুসারী, তা মনে হয় না। বরং তিনি 
মুক্তচিন্তা, অধুনিকতা ও প্রগতিবাদী চেতনায় উজ্জবিত, “লা মাযহাবী” “গায়রে 
মুকাল্িদের' (মাযহাব অমান্যকারীদের) অন্তর্ভূক্ত, তাই ফুটে উঠে। শুধু 
এতটুকু যতেষ্ট নই যে, ডাক্তার সাহেব কোন মাযহাবের অনুসারী নন; বরং 
তিনি অনেক ক্ষেত্রে ইমামদের অনুসরণ না করার জন্য সাধারণ জনগণকে 
উদ্বুদ্ধ করে থাকেন । তিনি মাসআলার বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেক সময় এক 
ইমামের কথা বা ওই ইমামের গবেষণালব্দ সিদ্ধান্ত নিজের গবেষণা ও 
সিদ্ধান্ত বলে চালিয়ে দেন। কখনো কখনো মুজতাহিদ সেজে নিজেই 


। আত্তার্তহীদ 


তোল তা: 


শীর্য।বি।ষ।য় 


মাসআলার বিবরণ দেন | অথচ ডাক্তার সাহেবের উচিৎ ছিল যিনি কষ্ট করে 
এই মাসআলার সমাধান বের করেছেন সেই নির্দিষ্ট ইমামের নাম উল্লেখ 
করা; যাতে করে শ্রোতাগণ ভ্রান্তিতে না পড়েন যে, কুরআন, হাদীস ও 
মুজতাহিদ ইমামগণের দ্বারা এটা প্রমাণিত সত্য | এছাড়া যেসব বিষয়ের 
উপর মানুষ আমল করে তা অশুদ্ধ; কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ইমামদের 
সিদ্ধান্তই হোক না কেন। নিয়ের আলোচনা দ্বারা উল্লিখিত বিষয়গুলো 
প্স্কুটিত হবে । 

(ক) বিনা অযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা 

ডাক্তার সাহেব এক স্থানে বলেন, 

“বিনা অযু কুরআন মজিদ স্্পশ করা জায়েয । 


অথচ ডাক্তার সাহেবের এই সিদ্ধান্তটি কুরআনের আয়াত ও ইমামগণের 
সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক | 


908) £22$ 
অর্থ: “অযু বা গোসল দ্বারা) পবিত্র হওয়া ছাড়া কুরআন মজীদ স্পর্শ করো 
না রঃ 


(খ) জুমার খুতবা স্থানীয় ভাষায় হওয়া চাই 

তিনি অন্যত্র বলেন, 

“আমাদের দেশে জুমার খুতবা স্থানীয় ও মাতৃভাষায় হওয়া উচিত মনে 
করি । 

অথচ রাসূলুল্লাহ ক্্-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত জুমার খুতবা আরবী ভাষাই 
চলে আসছে । আর এখন ডাক্তার সাহেব জুমার খুতবা স্থানীয় ভাষায় দেয়ার 
দাওয়াত দিচ্ছেন; যেন মানুষ খুতবা বুঝতে সক্ষম হয় । অথচ এই যুক্তি 
(অনারবরা খুতবা বুঝা) রাসূলুল্লাল্লাহ ঞ্ুঞ্ট-এর যুগেও বিদ্যমান ছিল | কেননা 
রাসূলুল্লাহ ডি রা রি ০ থাকতেন, তা সত্বেও 
১ ৪১ 058158 
তাবেয়ী, তবে তাবেয়ী ও তাদের অনুসারীগণ আরব থেকে বের হয়ে 'আজম' 
অনারব রাষ্ট্রে বসবাস করেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ইসলামের আলো বিতরণ 
করেছেন, কিন্তু সর্ত্রে খুতবা হত আরবী ভাষায় । অথচ ইসলামের প্রচার- 
প্রসারের জন্য আজকের তুলনায় তারা এর অনেক বেশি মুখাপেক্ষী ছিল । 
তখন সাহাবী ও তাবেয়ীগণ অনারবী ভাষা খুব ভালোভাবে জানতেন | তা 
সত্তেও তারা আরবী ভাষায় খুতবা দিতেন । 


সারকথা 

খুলাফায়ে রাশেদীন সাহাবায়ে কিরাম ও বড় বড় তাবেয়ীনগণের ধারবাহিক 
আমল এবং গোটা উম্মতের উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা আমলের মাধ্যমে 
একথা স্পষ্ট যে, খুতবা আরবী ভাষাই দিতে হবে । এমনকি “আরবী ভাষায় 
খুতবা দেয়া' ইমাম মালেক এ্ক্ই-এর মতে জুমা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত । 
যদি সমবেত সকল লোক অনারবী হয়, কেউ আরবী জানে না, আরবীতে 
খুতবা দেয়ার কোন লোক না থাকে, তখন তারা যোহরের নামায আদায় 
করবে, জুমার নামায নয় | জুমার নামায তাদের যিম্মায় বর্তাবে না । 


3281 ৩৮ ১৪৪8 ০৫০৫ 2 এ ০৯23 ৩০৮95: 
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অর্থ: নিব রররানারর নী লিত পাপ এবং 

তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সুন্দর আরবীতে খুতবা দিতে পারে না তখন 

তাদের উপর জুমা ওয়াজিব হবে না ।”২ 

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী এ্ল্রচু বলেন, “খতুবা শুধু আরবী 

ভাষাই হতে হবে | পুরো বিশ্বে সদা এটার উপরই আমল চলে আসছে 1”: 


(গ) তিন তালাকে এক তালাক হওয়া চাই 

“তিন তালাকের জন্য এতগুলো শর্ত রয়েছে যে, সবকটি এক সাথে 
পাওয়া যাওয়া দুক্র ও অসম্ভব । এ সম্পকে সৌদি আরবের তিনশ 
ফতোয়া বিদ্যমান | বর্তমান প্রেক্ষাপটে এক সাথে তিন তালাকে এক 
তালাক হওয়া চাই 1৩৪ 


মার্চ১২ 


অথচ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ী, মুজতাহিদ ইমামগণ ও অধিকাংশ 
ওলামায়ে কিরাম এবং বর্তমান সৌদি আরবের নির্ভরযোগ্য সকল ওলামায়ে 
কিরামগণ এক স্থানে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হওয়ার 
ফতোয়া দিয়েছেন । এ বিষয়ে গোটা ইতিহাসে কোন গ্রহণযোগ্য আলিম 
দ্বিমত পোষণ করেননি । কেবল মাত্র আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. ও তার 
শিষ্য আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম এট ব্যতীত । কিন্তু সকল উম্মতের বিপরীত 
(যেখানে ইমাম চতুষ্টয়; ইমাম আবু হানীফা টু, ইমাম শাফী এাাছি, 
ইমাম মালেক একই, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এই অন্তর্ভুক্ত) এই দুই 
জনের সিদ্ধান্ত কখনো অনুসরণযোগ্য হতে পারে না । ডাক্তার সাহেব এমন 
সর্বজন স্বীকৃত বিষয়ের বিরোধিতা করে উম্মতকে পথ ভ্রষ্ট করার অপপ্প্রয়াস 
চালাচ্ছেন । এই সিদ্ধান্ত (এক সাথে তিন তালাকে তিন তালাক পতিত 
হওয়া) অসংখ্য কুরআন-হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা সু- 
স্পষ্টভাবে প্রমাণিত । নিমে কিছু উদাহরণ পেশ করা হল: 

এক. সহীহ আল-বুখারী বর্ণনা করেন, 
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অর্থ: হযরত নাফে একট বলেন, যখন হযরত ইবনে উমর ছি থেকে “এক 
সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক পতিত হওয়া না হওয়া” (ুজুকরা 
যাবে কিনা) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বলেন, যদি তুমি এক 
বা দুই তালাক দিয়ে থাকো তাহলে “রুজু” করতে পার । কারণ, রাসুলুল্লাহ 
জু আমাকে রুজু” করার আদেশ দিয়েছিলেন । যদি তিন তালাক দিয়ে দাও 
তাহলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে; অন্য স্বামী গ্রহণ করা পর্যন্ত 15৫ 
দুই. আবু দাউদ বর্ণনা করেন, 


সর, 
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অর্থ: হযরত মুজাহিদ এ বলেন, আমি ইবনে আববাস লু-এর পারে 
ছিলাম । এক ব্যক্তি এসে বলেন, আমি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছি, হযরত 
ইবনে আববাস রা. চুপ ছিলেন । আমি মনে করলাম হয়ত তিনি তার স্ত্রীকে 
ফিরিয়ে দিবেন রেজু করার হুকুম দিবেন) । কিছুক্ষণ পর ইবনে আব্বাস রা. 
বলেন, তোমাদের অনেকে নির্বোধের মত কাজ কর; তারপর “ইবনে 
আববাস, ইবনে আব্বাস” করে চিৎকার করতে থাক | জেনে রাখ! আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে আল্লাহ তা“আলা 
তার জন্য পথকে সুগম করেন । তোমরা আপন প্রভুর অবাধ্যতা করেছ (তিন 
তালাক দিয়ে) তাই তোমার স্ত্রী তোমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেছে ।”* 
তিন. ইমাম মালিক একি বর্ণনা করেন, 


চি 
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415 ৫ 
অর্থ: হযরত ইমাম মালেক ঞ্ঞ্রছু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে 
আববাস ঞঃক্ষ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল, আমি স্ত্রীকে ১০০ তালাক দিয়েছি, 
এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি? তখন ইবনে আব্বাস এট বলেন, তুমি যা 


দিকে তারার 
সাতানব্বই তালাকের মাধ্যমে তুমি আল্লাহ তা'আলার সাথে উপহাস 


করেছ ছি 
) আত্তার্তহীদ ১০ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


চার. ইমাম মালিক এজ বর্ণনা করেন, 
রর 06 8১০০৩ এ ৮৪ পু নক ৯582 1 
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অর্থ: “ইমাম মালেক এজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ্প্ট-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি 
লোকেরা তোমাকে কি বলেছে? সে উত্তর দিল, তারা বলল, “তোমার স্ত্রী 
'বায়ানা' তালাক প্রাপ্ত হয়ে গেছে । তখন হযরত ইবনে মাসউদ ক্ষ বলেন, 
সত্য বলেছে । অর্থাৎ তিন তালাক পতিত হয়েছে |” 

পাঁচ. হাদীস শরীফে আরও আছে, 
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অর্থ: “হযরত হাসান ক্ষ বলেন, হযরত ইবনে উমর র্ট বর্ণনা করেন যে, 


ভিনি/জরনা্রীকে হা বা হিরা 
করল যে দুই তুহুরে [হায় থেকে পবিত্র অবস্থায়] অবশিষ্ট দুই তালাক 
দিবেন । হুযুর ঞ্র্জু এই বিষয়ে অবগত হওয়ার পর বলেন, ইবনে ওমর! 
এভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হুকুম দেননি | তুমি সুন্নাতের বিপরীত 
কাজ করেছ [হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছ]। তালাকের শরিয়ত সমর্থিত 
পদ্ধতি হল, 'তুহুর' পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা, প্রত্যেক 'তুহুরে” এক 
তালাক দেয়া । তার পর রাসূলুল্লাহ সী রুজু" করার নির্দেশ দিলেন । এ 
জন্য আমি “রুজু* করে নিয়েছি । অতঃপর তিনি বলেন, সে পবিত্র হওয়ার 
পর তোমার এখতিয়ার থাকবে । চাইলে তুমি রাখতেও পারবে, আর না 
চাইলে তাকে বিদায়ও দিতে পারবে । হযরত ইবনে উমর রা. বলনে, 
তারপর আমি রাসূলুল্লাহ প্ল্ন-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি 
যদি তিন তালাক দেয় তখনও কি “রুজু” করার অধিকার থাকবে? হুযুর জু 
বলেন, “না । তখন স্ত্রী তোমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে । এবং তোমার 
এই কাজ (এক সাথে তিন তালাক দেয়া) গুনাহের কাজ সাব্যস্ত হবে |” 
লক্ষ করেছেন যে, উল্লিখিত হাদীসসমূহে তিন তালাক দ্বারা তিন তালাকই 
পতিত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে । এ ছাড়াও আরো অনেক হাদীস সুস্পষ্ট ভাবে 
প্রমাণ করে যে, তিন তালাক দ্বারা তিন তালাকই পতিত হবে এক তালাক 
নয় । 


বি. দ্র. 

পতিত হওয়ার বিষয়ে* সৌদি আরবের ওলামায়ে কিরামের বরাত দিয়েছেন, 
তারপর নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন । কিন্তু সৌদি আরবের ওলামায়ে 
কিরামের এই গবেষণার বিরেদ্ধে উচ্চ গবেষণার মাধ্যমে কোন আলেম তার 
বিরোধিতা করছে তা উল্লেখ করেননি । 


মার্চ১২ 
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অর্থ: “সবেচ্চি স্থায়ী ফতোয়া ও গবেষণা কাউন্সিল" কর্তৃক নির্বাচিত “এক 
শব্দে তিন তালাক' বিষয়ে গবেষণা কর্মে দায়িত্রত শীর্ষ ওলামাদের সাধারণ 
পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত গবেষণাপত্র ও এই বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন, প্রতিটি 
উক্তির বাচবিচার ও তার পক্ষে-বিপক্ষে উপস্থাপিত সকল প্রশ্নের উত্তর 
উত্থাপিত হওয়ার পর অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
কাউন্সিল এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয় যে, এক শব্দে তিন তালাক দিলে তিন 
তালাকই পতিত হবে 1৮5 


(ঘে) সারা বিশ্বে এক দিনে ঈদ উদ্যাপন করা 
ডাক্তার সাহেব এক প্রোগ্রামে পরামর্শ স্বরূপ বলেন, 

মুসলমানদের এমন এক পদ্ধতি বের করা জরুরি যেন সারা বিশ্বে এক 
দিনে ঈদ উদ্যাপন করা যায় ।' 


ডাক্তার সাহেবের এই মতামত সরাসরি রাসূলুল্লাহ ্র্-এর হাদীসের সাথে 
সাংঘর্ষিক | কেননা রাসূলুল্লাহ প্রঙ্ ইরশাদ করেন, 
14652152555881525%। 
অর্থ: “চাদ দেখে রোযা রাখ, আর চাঁদ দেখে রোযা ছাড় ।”৮* 
এছাড়াও তা অযৌক্তিক একটি সিদ্ধান্ত । কারণ, “একদিনে ঈদ উদ্যাপন' 
বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার মূল কারণ ঈদকে তারা দেশি বা আর্তজাতিক 
একটি উৎসব বা জাতীয় দিবস সাব্যস্ত করেছেন । কিন্তু এটি অত্যন্ত ভুল 
সিদ্ধান্ত । কেননা আমাদের উভয় ঈদ ও মুহাররম কোন উৎসবের" দিন নয়, 
বরং এ সবকিছু ইবাদতই এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রদেশে সেখানকার 
দিগন্ত অনুযায়ী সময়ের ব্যবধান হওয়া জরুরি । আমরা ভারতে যখন 
আসরের নামায পড়ি তখন ওয়াশিংটনে সকাল বেলা মাত্র । যখন আমরা 
ভারতে যোহরের নামায পড়ি তখন লন্ডনে মাগরিবের নামায হয়ে গেছে । 
এমনও হয় যে, এক দেশে জুমার দিন আগমন করে আর অন্য দেশে এখনও 
বৃহস্পতিবার এবং আরেক দেশে শনিবার আরম্ভ হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় 
সারা বিশ্বে একদিন ঈদ উদ্যাপনের প্রশ্নই আসে না । 
সারকথা এ সকল অভিযোগের কারণে ডা. জাকির নায়ক সাহেব বহু সংখ্যক 
“মাসআলায়” আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকীদা-বিশ্বাস থেকে 
পথচ্যুত হয়েছেন ৷ কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় আরবী ভাষা ও পূর্বসুরিদের 
তাফসীরকে অবেহেলা করে অপরিশোধিত বুদ্ধি দ্বারা তাফসীর করে অর্থকে 
বিকৃত করেছেন । 
ভাক্তীর সাহেবের মাযহাব 
এবং তিনি (ডোক্তার সাহেব) শরিয়াতের জ্ঞানে অগভীরতা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
অজ্ঞতা সত্তেও কোন ইমামের অনুসরণ করেন না বরং উল্টো তাদের 
সমালোচনা করেন । তাই ডাক্তার সাহেবের কথা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় । 
তার প্রোগ্রাম দেখা, তার বক্তব্য শুনা এবং যাচাই-বাচাই ও গবেষণা করা 
ছাড়া তার কথায় আমল করা অত্যন্ত ক্ষতিকর | বাস্তব যাচাই-বাচাই ও 
গবেষণা যেহেতু সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তার প্রোগ্রাম থেকে সাধারণ 
মুসলমানদের বেচে থাকা জরুরি । প্রত্যেক মুমিনের স্বরণ রাখা জরুরি যে, 
দ্বীনের ব্যাপারটি খুবই সংবেদনশীল; মানুষ দীনের আলোচনা শুনে এবং তার 
উপর আমল করে কেবল মাত্র আখেরাতে মুক্তির আশায় । এই ক্ষেত্রে 
শুধুমাত্র নতুন নতুন গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ উত্তর, বরাতের আধিক্য এবং 


) আত্তার্তহীদ ১১ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


মানুষের বাহ্যিক গ্রহণযোগ্যতা দেখে অনুসন্ধান ও বাচবিচার ছাড়াই কারো 
কথায় কখনো আমল করা উচিত নয় | বরং মানুষের চিন্তা করা জরুরি যে, 
ব্যক্তিটি দ্বীনি বিষয়ে কতটুকু যোগ্যতা সম্পন্ন? কোন ধরণের শিক্ষক থেকে 
জ্ঞান অর্জইন করেছেন? কোন পরিবেশে গড়ে উঠেছেন? তার চাল-চলন ও 
লেবাস-পোষাক কেমন? অন্যান্য আলেমদের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা? 
সমপরযাঁয়ের নির্ভরযোগ্য ওলামা-মাশায়েখগণ তার ব্যাপারে কি বলেন? 
আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তার পার্থে সমবেত জনতা ও তার কথায় 
প্রভাবিত লোকদের কাছে দ্বীনের অনুভূতি কতটুকু আছে? দ্বীনি খিদমতে 
নিয়োজিত ব্যক্তিগণ তার সাথে কতটুকু সংযুক্ত? যদি কোন নির্ভরযোগ্য 
ব্যক্তি তার কাছে থাকে তার কাছ থেকে জেনে নেয়া জরুরি যে, তার ধরণ 
কেমন? এবং তারা কেন তার নিকটে আছেন? এমনতো নয় যে, তারা ভুল 
ধারণা বশত বা জ্ঞানস্বল্পতা অথবা ধারণা প্রসৃত কোন স্বার্থ হাসিলের 
উদ্দেশ্যে তার কাছে অবস্থান করছে । 

মোটকথা এ সকল বিষয় যাচাই-বাচাই ও অনুসন্ধানের পর যদি নিশ্চিত 
হওয়া যায়; তখনই দীনি বিষয়ে তার কথা নির্ভরযোগ্য ও আমলযোগ্য 
বিবেচিত হবে । না হয় তার কাছ থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ । প্রসিদ্ধ 
তাবেয়ী হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন ঞঞ্ট-এর বাণী: 


25878252185 
238 554462615186 ১ লিড 
অর্থ: “জ্ঞান অর্জন একটি দীনী বিষয় । সুতরাং কার কাছ থেকে দীন অর্জন 


করছো একটু ভেবে দেখ 1২ 
আল্লাহ তাআলা সকলকে সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


ফতোয়া লিখেছেন 
মুফতী যায়নুল ইসলাম কাসেমী ইলাহবাদী 
সহকারী মুফতী, ফতোয়া বিভাগ, দারুল উলুম দেওবন্দ 
২০ রবিউল আওয়াল ১৪৩২ হি. 


১. মুফতী হাবীবুর রহমান 


দারুল উলুম দেওবন্দ 

২. মুফতী ফখরুল ইসলাম 
দারুল উলুম দেওবন্দ 

৩. মুফতী মাহমুদুল হাসান 
দারুল উলুম দেওবন্দ 

৪. মুফতী ওকার আলী 


দারুল উলুম দেওবন্দ 


সালীম মাহদী 
$0117717/111717710/101 63 (৫)27710711. ০071 


*, ডা. জাকির নায়েক, ইসলাম ও বিশ্ব তত্ব, পৃ. ৩৩ 
0)[+-]]া]াযাা] [যা] [া] গকণঞ]] [থা] []] 


[1০] / 

*, ডা. জাকির নায়েক, ইসলাম ও বিশ্ব ভাতত্, পৃ. ৩৩ 

", ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া, ইলায়ুল মওয়াকাকিঈন “আন রাবিবিল 
আলামীন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১১ হি. _ ১৯৯১ 
খি.), খ. ১, পৃ. ৩৩ 

€, আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল (১৬) : ৪৩ ও সর) আল-আন্িযর। (২১) : ৭ 

” আবু দাউদ, আ)স-সনান, আল-মাকতাবাতুল “আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ৩২১, হাদীস: ৩৬৫৭ 
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মাচ ১২ 


+. তিরমিযী, আস-স্নাঁন, মাকতাবাতু ওয়া মাতবাআতু মুস্তাফা আলবাবী, হলব, 
মিসর (১৩৯৫ হি. _ ১৯৭৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২০০, হাদীস: ২৯৫২ 

”, তিরমিযী, ওক, খ. ৫, পৃ. ১৯৯, হাদীস: ২৯৫১ 

৯ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা (8) : ৩৪ 
পৃ. ২৯৫ 

১. ইবনু কসীর, তাফসীরজ্ল কুরআনিল 'আযীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (১৪১৯ হি), খ. ২, পৃ. ২৫৬ 

২, ইবনু কসীর, গ্রাঙভ, খ. ১, পৃ. ৪৫৯ 

”. আবূ দাউদ, আ7স-সুনান, প্রাপ্তক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৪, হাদীস: ২১৪০ 

». ডা. জাকির নায়েক, ইসলামের ওপর চলিশটি' আভিযোগ, আরীব পাবলিকেশন, 
দিলি, ভারত, পৃ. ১৩০ 

++. আল-কুরআন, সরা আর-রা'দ (১৩) : ৮ 

**, ইবনু কসীর, গ্রাঙজ্, খ. ৬, পৃ. ৩১৮ 

৭. আল-কুরআন, সরা আল-মুমতাহিনা (৬০) : ১২ 

+”, ডা. জাকির নায়েক, ইসলামে নারীদের অধিকার, পৃ. ১৫০ 

৯. ডা. জাকির নায়েক, ইসলাম মের উপর চলিশ অভিযোগ 

২০. মুসলিম, ভাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রূত, 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৬৮৫, হাদীস: ৯/২১৩৫ 

২. ডা. জাকির নায়েক, কুরতান ও আধুনিক সাইলেস, পৃ. ৭৩-৭৪ 

২২. তিরমিযী, এঁগুভ, খ. ১, পৃ. ২৩৬, হাদীস: ১৩১ 

২. হাকীকতে জাকির নায়েক, মাকতাবায়ে মদীনা, দেওবন্দ, ভারত, পৃ. ২১৪ 

২. বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত (১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, 
পু ৫8৫, হাদীস : ২২৮ 

২. দারাকুতনী, আাস-স্ুনান, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রূত, লেবনান (১৪২৪ হি. 
_ ২০০৪ খি.), খ. ১, পৃ. ২৭৮, হাদীস : ৫৬০ 

২৬. ইবনু 'আদী, আল-কামিল ফী যুরআফায়ির রিজাল, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৮ হি. _ ১৯৯৭ খি.), খ. ১, পৃ. ৩৩০, হাদীস 
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মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মির্জা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানী প্রবর্তিত কাদিয়ানিবাদ একটি ধর্ম 
বিশ্বাস, একটি স্বতন্ত্র মতবাদ । বিংশ শতাব্দীর 
এক ক্রান্তিকালে বৃটিশ সামাজ্যবাদ কর্তৃক সৃষ্ট এ 
মতবাদ ইসলামের শ্বাশত মূল্যবোধ ও লালিত 
এতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক | এ আন্দোলন বিশ্বনবী 
রাহমাতুল লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা 
(সা.)-এর শান, মান ইজ্জত ও মর্যাদার বিরুদ্ধে 
একটি চ্যালেঞ্জ । এক কথায় মুসলিম উম্মাহর 
বিরুদ্ধে কাদিয়ানী মতবাদ একটি বিষাক্ত কৃপাণ, 
একটি বিদ্রোহ । ইহুদী-খিস্ট ও ঈঙ্গ-মার্কিন অক্ষ 
শক্তি অর্থায়নে লালিত একটি গোষ্ঠী নিজেদের 
আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত (কাদিয়ানী 
সম্প্রদায়) পরিচয় দিয়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশে বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশ ও আফ্রিকায় 
প্রকাশ্যে ও সংগোপনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী 
হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর নবুওয়াতের 
অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন শেষ নবী ও 
শেষ রাসূল; তার পরে আর কোন নবী ও রাসূল 
আসবেন না; কোন এঁশী গ্রন্থ ও -০0৮1 অবতীর্ণ 
হবে না। কারণ দীন ও ধর্মের পূর্ণতা ও বিকাশ 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে সু সম্পন্ন হয়েছে 
ও পরিসমাপ্তি ঘটেছে (আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা 
:৩-৪)। 
পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ও হাদীসের বাণী এ 
কথারই জীবন্ত সাক্ষী | এর পরেও কেউ নবী দাবী 
করলে সে হবে ভ-, কাপুরুষ ও প্রতারক ৷ পবিভ্র 
কাসীর রেহ.) বলেন, 
2:01825255 এঠ্ ওলি 
৩৪ এর 91509 নে জা খু 2212 
355০0 ৩০4 2% 456650145 ৮9 
15৫45 
“মহান আল্লাহ তার পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন এবং 
রাসূলুল্লাহ সো.) তার ধারাবাহিক হাদীসের 
মাধ্যমে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) -এর পরে আর কোন নবী আসবে 
না। মানুষ যাতে জেনে যায় যে, তার পরে কেউ 
নবুওয়তের দাবী কররে সে হবে মিথ্যাবাদী, 


মার্চ১২ 


কুৎসা রটনাকারী, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট ও গোমরাহী 
সৃষ্টিকারী (তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ৩, পৃ. ৪৯৪) 


ষড়যন্ত্রের বীজ বপন 

ইতিহাস পাঠকদের অজানা নয় যে, সুচতুর 
ইংরেজ জাতি প্রণীত এক সুদূরপ্রসারী 
সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশার আওতায় কাদিয়ানী 
ধর্মমতের জন্ম ৷ ইসলামের জাগরণ ও অগ্রযাত্রাকে 
স্তব্দ করে দেয়া এবং মুসলমানদের মধ্যে 
মতভেদের বীজ বপন করাই হচ্ছে এ নীলনকশার 
উদ্দেশ্য ৷ বিংশ শতাব্দী মুসলমানদের জাগরণের 
ক্ষেত্রে এক উন্নেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে । 
শহীদে বালাকোট হযরত মাওলানা সাইয়েদ 
আহমদ বেরলভীর নেতৃত্বে ভারতে, শেখ মুহাম্মদ 
আহমদের নেতৃত্বে সুদানে এবং আল্লামা 
জামালুদ্দীন আফগানীর নেতৃত্বে আফগানিস্তানে 
যখন নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদী 
আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠে; জনগণের মধ্যে যখন 
এ আন্দোলন অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে 
তখন এসব অঞ্চলে চেপে বসা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 
“ব্রিটিশ' নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হয়ে 
পড়ে । তারা ভাবলো, ইসলামী পুনর্জাগরণের এ 
দ্বীপশিখাকে অংকুরে নির্বাপিত করে না দিলে 
হয়তো কালক্রমে বিদ্রোহের এ আগুন লেলিহান 
শিখার রূপ ধারণ করে ভারত উপমহাদেশে 


মুসলমানদের জিহাদী চেতনা ও শাহাদতের 
জযবাকে তারা ভীষণ ভয় পায় । 

বৈশিষ্ট্য, ভাবপ্রবণতা, ও সংবেদনশীলতা সম্পর্কে 
ইংরেজ জাতি আগে থেকেই ছিল সম্যক অবহিত 
এবং তারা ভালোভাবেই জানে যে, ধর্মীয় 
চেতনাবোধ হচ্ছে ভারতীয় জনগণের প্রকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য । ইসলামী জাগরণকে বিধ্বস্ত করে দেয়ার 
লক্ষ্যে ধর্মীয় ভাবপ্রবণতাকে কাজে লাগানোকে 
একমাত্র মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে তারা গ্রহণ 
করে। এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য ব্রিটিশরা 
মুসলমানদের মধ্য হতে ইংরেজদের বিশ্বস্ত, 
ওয়াফাদার ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব খুজে বের করার 
জন্য গোটা উপমহাদেশে ব্যাপক জরিপ চালায় | 
জরিপের ফলাফলে দেখা যায় ইরানের বাহাউল্লাহ 


কাদিয়ানী আন্দোলন : 
সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফসল 


আ ফ মখালিদ হোসেন 


মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইংরেজদের 
এজেন্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে | 
মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, জিহাদী চেতনা 
নস্যাৎ ও গুপ্তচর বৃত্তি পরিচালনার জন্য এ 
দু'মির্জাকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থ-বিত্তের 
বিনিময়ে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করে। 
ইংরেজদের নীলনকশা অনুযায়ী দু'জনই 
আন্দোলন চালাতে থাকে । বাহাউল্লাহ দৃঃসাহস 
দেখিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
তাৎক্ষণিকভাবে বিষোদগার শুরু করে দেন। 
এমন কি তিনি ঘোষণা করেন যে, তার কিতাব 
দ্বারা কুরআন করীম রহিত হয়ে গেছে এবং তিনি 
হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়ত 
রহিতকারী । অতিঅল্প সময়ে তার মুখোশ 
উন্মোচিত হয়ে যায়, জনগণ তাকে মুরতাদ 
হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু মির্জা গোলাম 
কাদিয়ানী ছিলেন ধুরন্ধর ও অধিকতর চতুর । 
প্রাথমিক অবস্থান তিনি তার বিদ্বেবকে গোপন 
মসীহ ও সর্বশেষ পয়গাম্বর দাবী করে স্বরূপে 
আবির্ভীত হন এবং বাতিল আকিদার প্রচারকাজে 
নিজকে নিয়োজিত রাখেন । এভাবে মুসলমানদের 
আঞ্জাম দিতে থাকে | বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ হযরত 
আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী এ প্রসঙ্গে 
বলেন, 

“মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনাকে বিধ্বস্ত করে 
এ মন্ত্র ছিল অধিকতর কার্যকর | বিটিশ সরকার 
তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে মির্জা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে বাছাই করে নিল 
বিশ্বস্ত বরকন্দাজরূপে । মানসিক অস্থিরতা, 
হতাশার শিকার, উচ্চাভিলাষী এ ব্যক্তি এবং তার 
অনুসারীরা একটি নৃতন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা 
হিসেবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মতো 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য ব্রিটিশদের এ 
প্রস্তাব সাগ্রহে লুফে নেয় । এলক্ষ্য অর্জনের জন্য 
মুসলমানদের মধ্যে তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি 
যোগ্যতম বলে বিবেচিত হয়নি" আল্লামা সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলা নদভী, কাদিয়ানিবাদ, অনুবাদ: আ.ফ.ম. 
খালিদ হোসেন, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫) । 


সেবাদাসবৃত্তির যাত্রা শুরু 
) আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


অনুযায়ী মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী 
সেবাদাসবৃত্তির কাজ শুরু করেন প্রকাশ্যে ও 
সংগোপনে । অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পর্যায়ক্রমে 
তিনি তার অভিযান পরিচালনা করেন । প্রথম 
পর্যায়ে তিনি সংস্কারক [মীর্জা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানী, বারাহীন ই আহমদীয়া, ১ম খত্রে সম্পূরক, 
১৮৮৪ সংস্করণ, পৃ. ৮২) হিসেবে নিজকে উপস্থাপন 
করেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে ইমাম মাহদী (প্রাগুক্ত, ৩য় 
খ-, পৃ. ২২৪-২৩১), তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিশ্রুত মসীহ 
(মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ফাতহ ই ইসলাম, 
১৮৯১, পৃ. ৬-৭) এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে নবী দাবি করে 
বসেন মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী,তোহফাতুন 
নবুওয়ত, যিয়ারুল ইসলাম প্রেস, কাদিয়ান, পাঞ্জাব, পৃ. 
8) | এভাবে মির্জা গোলাম আহমদ আহমদ 
কাদিয়ানী খিিস্টানদের বিশ্বস্ত সেবক ও বৃত্তিভোগী 
এজেন্ট হিসেবে ইসলাম বিরোধী এ আন্দোলনকে 
যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান । তার 
স্বলিখিত বক্তব্য এ কথায় জীবন্ত সাক্ষী: 


০৫০০০০৮৮621 ০০1০০710264 
49৮৬২৫1১6৮৮ ৫-০৫৪4-০ 
5707০6৬৮1৯4 ৫৮৫০:05০1 
£৮০/+৫৮18945654-৮2-010০-4-৬। 
-2৮০৮৫৮৪৮/:৮৫৯//৮ 
অর্থ: “আমার জীবনের বৃহত্তর অংশ বিটিশ 
সরকারের সহযোগিতা ও সমর্থনে ব্যয়িত 
হয়েছে। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ না 
করার জন্য এবং তাদের আনুগত্য করার জন্য 
আমি এত বেশি গ্রন্থ লিখেছি যে, এগুলো একত্র 
করা হলে পঞ্চাশটি আলমারী ভর্তি হয়ে যাবে | এ 
ও রোমে বিতরণ করেছি । (মির্জা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানী, তিরইয়াতুল কুলুব, হিয়ারদ্ল ইসলাম প্রেস, 
কাদিয়ান, পাঞ্াব, পু. ১৫) | 
আরেক জায়গায় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী 
লিখেন, 
-66০4৮৮০% ৪7659১০1-/$216৫ 
4৭9০৯৮০৫৫1০ 917010%8 
(95 241৮0 (4. 261 -5/8 401%১4-05৮৮ 
401 29০75411019 -3/৮0$১45 
491015১454১ 4 552০12৮৮015, 
(1৮৮-০0৮৯, (7481 2০ ০৪৮ ১০ 
/9৮010/51,91 8215৫৫81548 ৬/৫4%১4. 


1091450180৫ 
অর্থ: “জীবনের প্রারস্ত কাল থেকে আজ ৬০ বছর 
বয়স পর্যন্ত আমার কলম ও রসনাকে আমি 
নিয়োজিত রেখেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে, সেটা 


মার্চ১২ 


এবং সত্যিকারের ভালবাসা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 
মুসলমানদের অন্তরে পরিবর্তন সৃষ্টি করা; এবং 
তাদের মধ্যে কম মেধাসম্পনন ব্যক্তিদের হদয় 
থেকে জিহাদের চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করা । আমি 
লক্ষ্য করেছি যে, আমার লেখা মুসলমানদের 
অন্তরে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে এবং লাখো 
মানুষের অন্তরে পরিবর্তন এসেছে" (মীর কাসেম 
আলী কাদিয়ানী, তাবলীগে-ই-রিসালাত,৭ম খ-, পৃ. ১০)। 
মির্জা সাহেব এবং ইংরেজ সরকারের কাছে 
লিখিত সেবাদাসবৃত্তির এক প্রতিবেদনে উল্লেখ 
করেন যে, 


/105/9/০৫০ ০০% 4-47০%)90৫4- ৮ 
০০০৫৮৫48014 04-8৮--০/০1 4451 
-04৮/৪৮। ০১ হ এণ্ড ০০১৬৫ 
/42-5/4০৫04- ও রি ০ ৮৩৮৮ 
৩/ ৮০/৮০৮ ০৫৪ ১ ০৫ ৪৮1৮151% /ঞ 

£814106 ০4700/11৮৩৫010 
০2001 201884020 ৮৬ ০৪৮০৫ 
1৯24 ৮৮1১4 ক-8৮4৫ 
৩০ ৫/।৭4-4 111৮4511400 
০:০/%/ ০445-61-৮4 


-/0064১46 
অর্থ: “আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে আমি প্রচুর প্রোয় 
৫০ হাজার) বই লিখেছি এ উদ্দেশ্যে যে, সদাশয় 
(ব্রিটিশ) সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোন 
ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নয়; বরং সর্বান্তকরনে তাদের 
আনুগত্য করা মুসলমানদের জন্য ফরয । বহু অর্থ 
ব্যয় করে এ সব পুস্তকসমূহ আমি ছেপেছি এবং 
মুসলিম দেশসমূহে বিতরণ করেছি । আমি যতদূর 
জানি এ সব পুস্তক ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে 
এমনকি এদেশেও যে সব মান্ষ আমার প্রতি 
আধ্যাত্মিক ভাবে অনুগত তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পেয়ে একটি দলে পরিণত হচ্ছে; তাদের অন্তর 
(ব্রিটিশ) সরকারের অনুপম আন্তরিকতার 
আলোকে উদ্ভাসিত; যাদের নৈতিক মান অত্যন্ত 
চমৎকার । আমি মনে করি তারা দেশের জন্য 
বরকত স্বরূপ হবেন এবং সরকারের জন্য 
নিজেদের উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবেন মীর 
কাসেম আলী কাদিয়ানী, তাবলীগে-ই-রিসালাত,৬ষ্ঠ খ-, পৃ. 
৬৫ (মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পক্ষ হতে মহিমান্বিত 
বিটিশ সরকারের প্রতি আবেদন) । 


ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় মির্জা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানী একদল যোগ্যও 
নিবেদিত প্রাণ এজেন্ট গড়ে তোলেন যারা বিভিন্ন 
দেশে বৃটিশ সরকারের পক্ষে গোয়েন্দা বৃত্তিতে 
নিয়োজিত ছিল । এসব এজেন্টদের কাজ হচ্ছে 


মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, জিহাদী চেতনা 
অবদমন ও গোয়েন্দগিরি করা। ইংরেজ 
করার জন্য এদের লালন-পালন করে । যেহেতু 
এরা ইংরেজদের এজেন্ট তাই জার্মান সরকার 
যোগ দেয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল 
ফজল, কাদিয়ান, ১ নভেম্র, ১৯৩৪ খি.) । 

১৯২৩ সালে এক কাদিয়ানী ধর্মপ্রচারক ব্রিটিশের 
পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে রাশিয়ায় ধৃত হয় 
(মুহাম্মদ আমিন, আল ফজলুল কাদিয়ানী, ২৮ সেপ্টেম্বর, 
১৯২৩ খ্রি.) । কাদিয়ানী ধর্মমতের মূল মদদদাতা ও 
নেপথ্য নায়ক যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
কাদিয়ানীদের মুখপত্র “আল-ফজল' পত্রিকায় 
প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে তার পরিচয় পাওয়া 
যায়: 

“ব্রিটিশ সরকার আমাদের জন্য ঢাল স্বরূপ ৷ যার 
ছত্রছায়ায় আমরা কেবল সম্মুখের দিকেই এগিয়ে 
যাচ্ছি। যদি এ ঢাল সরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে 
আমরা শক্রর আক্রমণে ছিন্নভিনন হয়ে যাবো । 
সুতরাং আমরা এ জন্য এক্যবদ্ধ হয়েছি যে, 
বৃটিশের উন্নতির অর্থ আমাদের উন্নতি এবং 
তাদের ধ্বংসের অর্থ আমাদের ধ্বংস আল ফজল, 
১৯ অক্টোবর, ১৯১৫ ধি.) | ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ 
আন্দোলনে কাদিয়ানীদের কোন অবদান না থাকা 
সত্বেও পাকিস্তানের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও 
সামরিক বিভাগের উচ্চাসনে কাদিয়ানীদের 
অবস্থান ছিল সুদৃঢ়, বলতে গেলে আগের তুলনায় 
এখন আরো সুসংহত | কাদিয়ানী মতবাদের 
ক্ষমতাধর পররাষ্ট্রমন্ত্রী । পাকিস্তানের ওয়াকফ 
মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর দীনি প্রতিষ্ঠান, 
মাদরাসা, মক্তব ও মসজিদকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে 
এনে এ থেকে উপার্জিত অর্থসমূহে ভাগ 


বসিয়েছেন | কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে 
ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 


র অভ্যন্তরে কত 
শক্তিশালী । কাদিয়ানীদের কেন্দ্র রাবওয়া থেকে 
প্রকাশিত বিভিনন সংবাদপত্র ও সং 
সাময়িকীতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে লোক 
নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে বলা হয় আবেদনপত্র 
নির্ধারিত সেলে পাঠানো হয় । সরকারের নীতি 
কাদিয়ানী কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগ তাদের 
জন্য সহজতর হয় । এভাবে তারা সরকারের 
অভ্যন্তরে আরেক সরকার কায়েম করে আল্লামা 
শহীদ ইহসান ইলাহী জহীর, মীর্জাইয়ত আওর ইসলাম, 
লাহোর, ১৯৯৩, রী ১২২-৩) ] 
“বাংলাদেশের প্রশাসনের উচ্চ স্তরে কাদিয়ানী 
এজেন্টরা অত্যন্ত সক্রিয়। কাদিয়ানীদের 


) আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


অমুসলিম ঘোষণার যে কোন দাবিকে এসব 
এজেন্টরা সংগোপনে সরকারের অভ্যন্তরে নস্যাৎ 
করে দিচ্ছে । কাদিয়ানীরা বাংলাদেশের সাধারণ 
মুসলমানগণকে কাদিয়ানী বানানোর চেয়ে উচ্চ 
শিক্ষিত ও পেশাজীবীদের ধর্মান্তরিত করার জন্য 
সচেষ্ট । তারা টার্গেট নিয়ে এতোমধ্যে উচ্চ 
সক্ষম হয়েছে। এদের মধ্যে ব্যারিষ্টার, 
সাংবাদিক, রাষ্ট্রদূত, অধ্যাপক ও সচিব পর্যায়ের 
কর্মকর্তা রয়েছেন । বাংলাদেশ সরকারের উপর 
কয়েক আগে কাদিয়ানীরা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ 
তহবিলে এক লাখ মার্কিন ডলার চাদা দেয়। 
ঢাকা বিশ্ববিদগ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক মাঝেমধ্যে 
বিবৃতি দিয়ে কাদিয়ানীদের প্রতি তাদের সমর্থন 
ব্যক্ত করে থাকেন। এদেশের কাদিয়ানীরা 
ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগ্তলোকে সমর্থন দিয়ে 
থাকেন যাতে বিপদের সময় তাদের পক্ষপুটে 
আশ্রয় নেয়া যায় । 

আবদুল লতীফ কাদিয়ানী, মোল্লা আবদুল হালিম 
কাদিয়ানী ও মোল্লা নূর আলী কাদিয়ানী ১৯২৫ 
পরিচলানা করেন ব্িটিশ সরকারের গোয়েন্দা 
হিসেবে । তৎকালীন আফগান সরকার 
গোয়েন্দাবৃত্তি ও খতমে নবুওয়ত বিরোধী 
আন্দোলন পরিচালনার অভিযোগে এ তিন জনকে 
ফীসি দেন (দৈনিক আল ফজল, ৩ মার্চ সংখ্যা, ১৯২৫) | 
কারণ আফগান জাতি এঁতিহ্যগতভাবে মুজাহিদ ও 
সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত | দালালীকে তারা 
প্রশ্রয় দিতে নারাজ; খতমে নবুওয়াত আকীদার 
সাথে তারা আপোষ করার পক্ষপাতী নন | কারণ 
মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার 
ধর্ম যারা গ্রহণ করবে না তারা কাফির । মির্জা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পুত্র মির্জা বশির 
উদ্দীন মাহমুদ যিনি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় 
বলেন, 

শপথ নিয়ে অঙ্গীভূত হবে না; তারা তার নাম 
শ্রবণ করুক বা না করুক কাফির এবং ইসলাম 
থেকে খারিজ মীর্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ, আইনা-ই- 
সাদাকাত, পৃ.৩৫) । সেহেতু আমরা মির্জা গোলাম 
আহমদকে নবী মানি এবং অ-আহ্মদিয়া তাকে 
নবী মনে করে না এবং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী 
কোন নবীকে অস্বীকার কররে মুরতাদ (স্বধর্ম 
ত্যাগী) হয়ে যায় সেহেতু অ-আহমদিয়াগণ 
কাফির (দৈনিক আল ফজল, কাদিয়ান, ২৬ ও ২৯ জুন, 
১৯২২) । 

মুসলমান ও কাদিয়ানীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ 
পিতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উদ্ধৃতি 
দিয়ে বলেন, 


মার্চ১২ 


4৪৫44 491 4 491 ৮1 (০১৮) /৬। 
48106 ৪১/০1/4549 
৭৩1 পর ৫6/০৮/০517 ৮-4-০৫০৮ 
৮(৮01411 [তিনিও ভিডি 86175 575 

এ 
অর্থ: “এটা ভুল যে আমাদের সাথে তাদের 
(মুসলমানদের) মতদ্বৈততা সুধু মসীহ এর মৃত্যু 
অথবা কতিপয় মাসআলাকে কেন্দ্র করে নয় বরং 
আন্াহ, হযরত মুহাম্মদ (সা.), কুরআন, নামায, 
সাথে ভিনমত পোষণ করি ৷ মোট কথা প্রতিটি 
ব্যাপারে আমাদের সাথে তাদের মতবিরোধ 
রয়েছে (প্রাগুক্ত, ৩০ জুন, ১৯৩১) । মির্জা গোলাম 
বলেন 
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-₹০4৮০11/12/48 
“যে ব্যক্তি হযরত মুসা (আ.)-কে মানে কিন্তু 
হযরত ঈসা (আ.)-কে মানে না, হযরত ঈসা 
(আ.)-কে মানে অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 
মানে না, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানে অথচ 
প্রতিশ্রুত মসীহ (গোলাম কাদিয়ানী)-কে মানে 
না, সে শুধু কাফির নয় বরং পাক্কা কাফির এবং 
ইসলামের গাঁ থেকে খারিজ (মীর্জা বশীর আহমদ, 
কালিমায়ে আল ফজল, 19110 7:2/112707) | 


আফ্রিকা ও ইউরোপ কাদিয়ানী মতবাদের 
উর্বর ক্ষেত্র 

এলাকায় কাদিয়ানী মতবাদের জন্ম হলেও 
সর্বোপরি ব্রিটিশ সরকারের ৭০ বছরের সার্বিক 
সহায়তা সত্তেও কাদিয়ানীরা তাদের ধর্মমতের 
প্রচার নির্বিঘ়ে এশিয়ায় কোন দেশে চালাতে 
পারেনি । প্রবল বাধা ও জনরোষের সম্মুখীন হয়ে 
সংগোপনে প্রচার কাজ চালায় এবং বিভিন্ন স্থানে 
ঘাটি বসায় । এশিয়ায় বিভিনন দেশে বিশেষত 
ভারত, বাংলাশে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, 
ইরান, ইরাক ও আরব দুনিয়ার মুসলমানরা 
কাদিয়ানীদের কাফির হিসেবে জানে এবং 
কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা প্রতিরোধকল্লে তাদের 
অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে এসব দেশের 
মুসলমানগণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। 
কাদিয়ানীরা এশিয়াকে তাদের জন্য নিরাপদ স্থান 
মনে না করে আফ্রিকা ও ইউরোপকে উর্বর স্থান 
হিসেবে বেচে নিয়েছে । কারণ এসব দেশে 
সচেতন মুসলমান ও প্রতিবাদী আলিম ওলামার 


খ্যা স্বল্প । এ সুযোগে কাদিয়নীগণ ইহুদী-খিস্ট 
মুসলমানদের ধোকা দিয়ে প্রতারনার মাধ্যমে 
তাদেরকে কাদিয়ানী বানানোর এক উচ্চাভিলাষী 
পরিকল্পনা গ্রহণ করে । কাদিয়ানীদের ষড়যন্ত্রের 
একটি সংবাদ পত্রও নেই অথচ সাম্রাজ্যবাদীদের 
অর্থায়নে কাদিয়ানীরা আফিিকার বিভিন্ন দেশে 
উন্নতমানের পাচটি ম্যাগাজিন বের করছে। 
কাদিয়ানী মুবাল্লিগগণ আফ্রিকা মহাদেশের এক 
প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাদের ধর্মপ্রচারের 
জন্য নিয়মিত সফর করে থাকে । ইতোমধ্যে 
আফ্রিকায় কাদিয়ানীরা ৪৭টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেছে এবং তাদের মসজিদ নির্মাণ করেছে 
২৬০টি তোল্লামা শহীদ ইহসান ইলাহী জহীর, কাদিয়ানী 
মতবাদ, রিয়াদ, ১৯৯৬, পৃ. ২৮-২৯)। প্রতিটি 
মসজিদের সাথে রয়েছে অত্যাধুনিক গ্রন্থ সমৃদ্ধ 
লাইবেরী । তারা বিভিন্ন দেশে অনেকগ্তলো 
হাসপাতাল ও সমাজ সেবা কেন্দ্র খুলেছে। 
সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত ১৫ বছরের 
২০ লাখে 
(প্রাগুক্ত) । এ ব্যাপারে দুনিয়ার মুসলমানদের 
উদাসীনতা ও নিরবতা শুধু বেদনাদায়ক নয়, 
রীতিমত লজ্জাজনক বটে । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
লীলাভূমি ইংল্যান্ড হচ্ছে কাদিয়ানীদের অপর এক 
তীর্থ স্থান । ইউরোপের সব কর্মকা- লন্ডন থেকে 
পরিচালিত ও মনিটর করা হয়। মির্জা তাহের 
কাদিয়ানী লন্ডনে বসে কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে 
খুতবা প্রদান করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক 
নির্দেশনা দেন । 

ড. মুহাম্মদ ইকবালের সাহসী ভূমিকা 
উপমহাদেশের অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি 
কাদিয়ানী মতবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে 
অনবহিত | তারা মনে করেন, হানাফী, শাফেয়ী 
অথবা দেওবন্দী-বেরলভী মতাদর্শের মতো 
কাদিয়ানীবাদ ও একটি মুসলিম আকিদা বিশ্বাসের 
(9০70901 ০ 110051)0) নাম । ভারতীয় 
উপমহাদেশের বিখ্যাত দার্শনিক, পশিত ও কবি 
আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল অতি নিকট থেকে 
কাদিয়ানী মতবাদকে পর্যবেক্ষণ করে যৌক্তিক 
সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, কাদিয়ানীবাদ একটি স্বতন্ত্র 
ধর্ম, ইসলামের মর্মমূলে আঘাত হানার জন্য এ 
ধর্মমতের সৃষ্টি । ভারতের “স্টেটসম্যান' পত্রিকা 
কাদিয়ানী সমস্যা নিয়ে একদা প্রশ্ন তুললে ড. 
ইকবাল তার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 
'কাদিয়ানীবাদ হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
নবুওয়াতের সান্তরাল আরেকটি নবুওয়াত এবং 
একটি নতুন ধরমীয়ি সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপনের 
উদ্বেশ্যে এক সংসংবদ্ধ ষড়যন্ত্র (776 
90125771071, 104 ১4712, 19359 | মি. 
জওয়াহের লাল নেহেরু একদিন প্রশ্ন করেছিলেন 


)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


কেন মুসলমানগণ কাদিয়ানীদের অমুসলিম 
ঘোষণার জন্য এত বেশি তৎপর যদিও তারা 
ইসলামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো একটি 
সম্প্রদায় । ড. ইকবাল উত্তরে বলেন, 
মুসলমানগণ এজন্য বেশি তৎপর যে, কাদিয়ানী 
আন্দোলন পয়গাম্বরে খোদা হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর উম্মতকে একজন ভারতীয় পয়গাম্বরের 
উম্মত করার প্রয়াসে লিপ্ত । স্পিনোজা 
(91011709028) এর ধর্মীয় মতবাদ ইহুদীবাদের জন্য 
ভারতে ইসলামের সম্মিলিত অস্থিত্ের জন্য | ড. 
ইকবালের এ সাহসী ভূমিকার ফলে অনেক 
আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি কাদিয়ানী মতবাদের 
ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করেন | এ 
গবেষণা করে প্রমাণ করেন, কাদিয়ানীরা 
মুসলমান নয় । ভারতের দৈনিক স্টেটসম্যান 
(7115 31815517817) পত্রিকার সম্পাদকের কাছে 
কাদিয়ানী ফিতনা খতমে নবুওয়ত সম্পর্কে যে 
এতিহাসিক চিঠি লিখেন তার প্রতিটি অক্ষর 
স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো: 
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অর্থ: “হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) যে সর্বশেষ 
পয়গাম্বর এ বিশ্বাসই হচ্ছে একক উপাদান যা 
ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে স্থায়ী সীমা রেখা 
চিহ্নিত করে দিয়েছে । এসব ধর্মবলম্বীরা আল্লাহর 
একত্ববাদ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
নবুওয়াতকে স্বীকার করে কিন্তু তিনি যে সর্বশেষ 
পয়গাম্বর এবং ওহীর আগমন যে চিরতরে বন্ধ 
হয়ে গেছে এ সত্য তারা গ্রহণ করতে নারাজ 
যেমন ভারতে ব্রক্ম সমাজ | এটাই একমাত্র 
মাপকাঠি যাদ্বারা সিদ্ধান্ত নেয়া যায় কোন গ্রুপ 
ইসলামের অনুসারী আর কোন গ্রুপ নয় । আমার 
জানা মতে ইসলামে এমন কোন ফেরকা নেই 
যারা এ সীমান্ত রেখা অতিক্রম করার জন্য লাফ 
ফেরকা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতের পূর্ণতায় 
বিশ্বাসী কিন্তু তারা নিজেদেরকে একটি স্বতন্ত্র 
সম্প্রদায় হিসেবে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে এবং 
সাধারণ রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী তারা মুসলমান 
নয় ।' 

“আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি যে, ইসলাম একটি 
এশী ধর্ম কিন্তু একটি সমাজ তথা উম্মত হিসেবে 
এর অস্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তিত্বকে 
কেন্দ্র করে আববির্তত | সুতরাং কাদিয়ানীদের 
কাছে দু'টো পথ খোলাঃ হয়তো তারা বাহাইদের 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মুসলিম মিল্লাত থেকে 
নিজেদের প্রত্যাহার করে নিবে অথবা খতমে 
নবুওয়াতের আকিদার বিকৃত ব্যাখ্যা-ভাষ্য থেকে 
বিরত থাকবে । অন্যথায় তাদের ভাষ্য স্পষ্টত 
প্রমাণ করবে যে, তারা মুসলমান পরিচয়ে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত থাকতে চায় 
কেবল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির 
উদ্দেশ্যে ৷ এছাড়া সুযোগ সুবিধা লাভ করার ভিন্ন 
কোন পথ নেই €. মুহাম্মদ ইকবাল, হরফে আখির, পৃ. 
১৩৬-১৩৭) | 


শেষ কথা 

উপযুক্ত আলোচনা থেকে আমরা একথা বুঝতে 
পেরেছি যে, কাদিয়ানী আন্দোলন মুলত সৃষ্টি 
হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে । লালিত, 
পালিত ও বর্ধিত হয়েছে ইংরেজদের অর্থায়নে । 
কাদিয়ানী মতবাদ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
খতমে নবুওয়াতের প্রতি একটি প্রতারণা । এ 
মতাদর্শ মুসলিম উম্মাহর ঈমানী চেতনা ও শ্বাশত 
মূল্যবোধের প্রতি এক সুগভীর ষড়যন্ত্র । এক 
কথায় আমাদের ইতিহাসে যত ইসলাম বিরোধী 
আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কাদিয়ানী 
মতবাদ হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম তাৎপর্যবহুল 
ফিৎনা । কারণ অন্যান্য আন্দোলন সরাসরি 
মতবাদ হচ্ছে এমন এক চক্রান্ত যা হযরত 
মুহাম্মম (সা.)-এর নবুওয়াতের বিরুদ্ধে 
খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ । 


কাদিয়ানীদের মতাদর্শ ঈমানের জন্য বিপজ্জনক 
মনে করে উপমহাদেশের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ওলামায়ে 
কেরাম বক্তৃতা, লেখনী ও জ্ঞানের অস্ত্র নিয়ে 
ঝাপিয়ে পড়েন । এদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ 
হোসাইন বাটালভী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ 
আলী মোঙ্গেরী বাটালভী (রহ.), মাওলানা 
সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ.), আল্লামা আনোয়ার 
শাহ কাশ্বীরী রেহ.), মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ 
বোখারী (রহ.) , মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী 
(রহ.), মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী 
(রহ.), খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ 
(রহ.), মাওলানা আতহার (রহ.), মুফতী মাহমুদ 
আহমদ (রহ.), আল্লামা ইউসুফ বান্নরী (রহ.), 
আল্লামা সাইয়েদ আবু হাসান আলী নদভী (রহ.), 
ফখরে বাংলা আল্লাহ তাজুল ইসলাম (রহ.), 
আল্লামা মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) বি. বাড়িয়া 
শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার মতো । কাদিয়ানী ষড়যন্ত্রের 
বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আল্লামা শায়খ 
কাদিয়ানী ফিৎনার মোকাবেলায় এগিয়ে আসার 
জন্য যে দরদভরা আহ্বান জানিয়েছেন আমরা 
হুবহু তা উদ্ভৃত করছি, 

“অতএব হে মুসলমানগণ! জাগ্রত হও এবং 
সাবধান হয়ে যাও । এর চেয়ে দুঃখের ও অশ্রু 
বিসর্জনের ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, 
মুসলিম বিশ্বের বহু জনপদ এ কাদিয়ানী 
সম্প্রদায়ের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে । অথচ 
মুসলমানগণ অতীতে নিজ নিজ দেশে প্রতিটি 
শক্রর মোকাবেলায় জাগ্রত এবং প্রতিটি গোমরাহি 
ও ফ্যাসাদের বিরুদ্ধে ফয়সালা করার জন্য যুদ্ধরত 
ছিল । এ দায়িত্টি প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ 
অনুযায়ী প্রযোজ্য এবং কাদিয়ানীদের 
মোকাবেলায় তাদের বিপদ ঠেকাবার জন্য কাজ 
করা এমন একটি বিষয় যা ধর্মীয় রাজনৈতিক 
এবং দেশাত্মবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে সকলের 
পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ও অপরিহার্য । ধর্মীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে এ জন্য যে, কাদিয়ানী তৎপরতা 
দ্বীনের আকিদা সমূহকে বিকৃত করছে এবং 
ইসলামের বুনিয় [দিকে ধ্বংস করছে । রাজনৈতিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এজন্য যে, সাম্্রাজ্যবাদীরা যখনই 
এ দলটিকে তৈরি করেছে এবং তাদের 
সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে, তখন 
থেকেই তারা বিজিত দেশসমূহে আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য এদেরকে সেতুরূপে ব্যবহার করে 
চলেছে । দেশাত্বোধের দৃষ্টিকোণ থেকে 
কাদিয়ানীদের অস্তিত্ব যে কতটুকু মারাত্মক তা 
অখ- ভারতের বিখ্যাত লেখক এবং ইসলামের 
কবি ড. মুহাম্মদ ইকবাল স্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
করেছেন, যখন তিনি জওহার লাল নেহেরু কর্তৃক 
এ দলকে সমর্থন দানের সময় প্রতিবাদে সোচ্চার 
হয়েছিলেন (আল্লামা শহীদ ইহসান ইলাহী জহীর, 
কাদিয়ানী মতবাদ, রিয়াদ, ১৯৯৬, পৃ. ৩০-৩১) | 


লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 
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আল্লামা আবদুল কুদ্দুস 
রাংগুনবী 
কে সন্দ জফর সাদেক... 


ট্টগ্রাম উত্তর জেলাধীন রাংগ্ুনীয়া উপজেলার 
অধিবাসীগণ ধর্মপ্রিয় ও হক্কানী আলেম ভক্ত 
হিসেবে খ্যাত । সতরটি ইউনিয়নের সমন্বয়ে 
গঠিত রাংগুনীয়া উপজেলার ১২ কোদালা 
ইউনিয়নের সর্বস্তরের মুসলিম জনসাধারণ দীনি 
শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা-দীক্ষার সাথে 
সবচেয়ে বেশি জড়িত অত্র এলাকায় আজ থেকে 
প্রায় সত্তর বছর পূর্বে কুতুবে যামান আল্লামা শাহ 
মুফতী আযীযুল হক রহ. এর প্রত্যক্ষ ইশারায় 
প্রতিষ্ঠিত কোদালা আযীযিয়া কাসেমুল উলুম 
মাদরাসার দীনি প্রভাবে প্রতিটি পাড়া ও মহল্লা 
প্রতিষ্ঠান হতে ফারেগ ও আলেম বিদ্যমান । 
দেশের বিভিন্ন মাদরাসায় অত্র এলাকার কৃতি সন্ত 
ানগণ ইসলামী জ্ঞানের শিক্ষাদান ও বিতরণে ব্যস্ত 
| উপরন্তু দেশের হক্কানী ওলামা-মাশায়েখ ও 
পীর-আউলিয়াগণের পদভারে অত্র এলাকা ধন্য | 
এ ধারাবাহিকতার ফসল স্বরূপ অত্র এলাকার এক 
সন্তান্ত পরিবারের মেধাবী সন্তান আল্লামা আব্দুল 
কুদ্দুস রাংগ্ুনবী । তিনি কোদালা মাদরাসায় 
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে আল জামিয়া আল 
ইসলামিয়া পটিয়ায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হন । 
তখন পটিয়া মাদরাসার প্রাথমিক অবস্থা । 
ধারাবাহিক কিতাব অধ্যয়ন ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় 
প্রতিটি শ্রেণীতে তিনি কৃতিত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ 
করতে সক্ষম হন । পটিয়া মাদরাসার মেধাবী ও 
কৃতিছাত্রদের তালিকায় তার নাম উল্লেখ আছে । 
আযীযুল হক ঞ্ক্ষ-এর গ্নেধন্য ছাত্রদের মধ্যে 
তিনি অন্যতম জামিয়া পটিয়া থেকে দাওরায়ে 
হাদীস (টাইটেল) সমাপ্ত করার পরপরই তিনি 
হিসেবে নিযুক্ত হন। এপর জামিয়া ওবাইদিয়া 
মাদরাসা ও সরফ ভাটা মোয়াবিনুল ইসলাম 
করেছিলেন । তিনি দরসে নিজামীর অন্তর্ভুক্ত 
কঠিন কিতাবদি পাঠ দান করতেন । যেকোন 
কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয় খুব সহজে ছাত্রদেরকে 
বুঝানো ছিল তাব বিশেষ যোগ্যতা । খন্ডকালীন 
পরিচালকের দায়িত্ব আদায় করেন । তিনি 


মার্চ'১১ 


সাহেবে রায় ছিলেন বিধায় বিভিন্ন মাদ্রাসার 
মজলিসে শুরা তথা ম্যানেজিং কমিটির গুরুতপূর্ণ 
সদস্য ছিলেন । 

তিনি তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের একমাত্র ইসলামী 
রাজনীতির প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বাংলাদেশ 
নেজামে ইসলাম পার্টির রাংঙ্গুনীয়া উপজেলার 
উল্লেখ যোগ্য নেতা ছিলেন । ১৯৬৮ সালের 
পার্টির পক্ষ থেকে শাহ মেহেরু যযমানা এট 
প্রতিদ্বন্দিতা করেছিলেন । তখন নির্বাচনী কার্যক্রম 
পরিচালনায় তিনি বেশ তৎপরতার সাথে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করেন । তৎকালীন ইসলামী শাসন 
বড় আতংক | এমনকি হককথা বলতে গিয়ে ও 
অন্যায়ের প্রতিবাদ কাজে তার গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা 
ছিল | ওলামা-মাশায়েখ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন 
দাওয়াতী মুলক সংগঠনের উপদেষ্ঠা ও পরামর্শ 
দাতা হিসেবে তিনি বেশ তৎপর ছিলেন । ১২ 
পাচশতাধিক 


প্রধান ছিলেন । যেকোন মুহূর্তে তাকে আহ্বান 
করলে তিনি নির্ধিধায় সাড়া দিতেন | অথচ তখন 
তিনি বার্ধক্যের ভারে লাঠি দ্বারা চলা-ফেরা 
করতেন | ওলামাদের মাঝে কোন সমস্যা সৃষ্টি 
হলে একনিষ্টভাবে তিনিই সমাধান দিতেন । 
মোটকথা তিনি আলেম সমাজের একটি বড় ঢাল 
স্বরূপ ছিলেন । ওলামায়ে কেরামের যেকোন 
সাংগঠনিক কার্যক্রম তার পরামর্শের পরিচালিত 
হতো । ইত্তেহাদ-এ-ওলামায়ে ইসলাম কোদালার 
উদ্যোগে আজ থেকে প্রায় ৩২ বছর আগে 
প্রতিষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী এঁতিহাসিক কোদালা 
তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের সভাপতির দায়িত্ব 
পালন করেছিলেন ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত । 


ইত্তেহাদে ওলামায়ে ইসলাম কোদালার আমি | 
সেক্রেটারি হিসেবে বিভিন্ন বৈঠকে তাকে | 
দেখেছি । তিনি সদা আলেম সমাজকে এক্যের ; 


প্রতি উৎসাহিত করতেন | ওলামায়ে কেরামের 


পারস্পরিক অন্তর্ধন্ধ ও কলহ থেকে দূরে থাকার 


উপদেশ দিতেন । আর ওয়াজের অভ্যাস না 


থাকলেও বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামী সম্মেলনে | 
তাকে দাওয়াত করা হতো একজন প্রবীন সুদক্ষ 


আলেম হিসেবে । 


কুতুবে যামান আল্লামা শাহ মুফতি আযীষুল হক 
রক্ইি-এর অতিপ্রিয় ছাত্র হওয়ার সুবাধে তিনি 


শুনাতেন। তিনি মুফতী আযীয এক্ট-এর উন্নত 
চরিত্রের একটি চমৎকার ঘটনা বলেছিলেন, 
“তাদের ছাত্র জীবনের ঘটনা- পটিয়া মাদরাসার 
একজন অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান শিক্ষক তার 
কৃতকর্মের কারণে মাদরাসা থেকে অব্যাহতি গ্রহণ 
করতে বাধ্য হন। মুফতী সাহেব হুযুর এ 
তাকে বিদায়ের সময় বলেছিলেন, আপনাকে 
বিদায় দিয়েছি এটা কাউকে বলবেন না, যেহেতু 
আপনি এখনো তরুণ আলেম, আপনার ভবিষ্যৎ 
আছে । বরং আপনি বলবেন আমি আযীষের 
দোষে আপনা আপনি বিদায় নিয়েছি । এঘটনা 
নকল করে মাওলানা আবদুল কুদ্দুস সাহেব কেদে 
দিয়েছেন । উচু মাপের এ প্রবীন আলেম তার 
প্রখ্যাত উত্তাদগণের মধ্যে শাহ মুফতী আযীযুল 
হক এজি শায়খুল হাদীস আল্লামা ইমাম আহমদ 
ও শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা মীর হোসেন এ 
প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । ৮৭ বছর বয়স্ক এ মনীষী 
বিগত ১৪৩২ হিজরির ১০ মুহাররম জুমাবার 
সকাল দশ ঘটিকায় সময় হঠাৎ মৃত্যুবরণ 
করলেন । ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন | বিপুল আলেম ও সাধারণ মানুষ তার 
নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন । পারিবারিক 
কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে 
তিনি স্ত্রী, পাচ ছেলে ও তিন মেয়ে সহ অসংখ্য 
ছাত্র ও ভক্ত-অনুরক্ত রেখে যান | আল্লাহ! তার 
কবরে রহমতের বারি বর্ষণ করুন । আমীন | 
চট্টথাম 
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নামাজ শব্দটি মূলত: ফার্সি । আরবীতে বলা হয় 
সালাত ৷ তক্তালীন ভারতবর্ষে মোঘল সম্রাটদের 
প্রভাবে ফার্সি প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে ব্যবহারিত 
হয়। সঙ্গত কারণে এদেশের অধিবাসীরা ফার্সি 
শব্দকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় গ্রহণ করে নেয়। 
সেরূপ নামাজ শব্দটিকেও বাংলার মানুষ বাংলা 
শব্দ হিসাবে গ্রহণ করে নেয় । নামাজ শব্দটি 
উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে এদেশের 
মুসলমানগণ এর স্বরূপ নিজেদের মাঝে আত্মস্থ 
করে নেয়। শুধু আনুষ্ঠানিকতাই নয় এর 
ব্যবহারিক ও আত্মিক বিষয়াদি নিয়েও সবিশেষ 
আলোচনা হতে থাকে । দেহ, মন ও আত্মার 
সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একাগ্রচিত্তে ভ্রস্টার 
সমীপে আত্মসমর্পণই এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য | 
মানব শরীর বস্তভিত্তিক ৷ প্রতিটি সৃক্মাতিসুক্ষ্ম 
অঙ্গাংশ সমন্বয়ের মাধ্যমে যাতে করে এক 
কেন্দ্রিক অবস্থানে পৌঁছাতে পারে বস্তভিত্তিক 
বিশ্লেষণে তাই প্রতিফলিত হয় । সার্বিক বিচারে 
সমাজের বাহ্যিক, অগ্রক ও তাত্বিক স্বরূপ 
রয়েছে । সাধারণ জ্ঞানে প্রতীয়মান হয় যে, শরীর 
সুস্থ থাকলে মন সুস্থ থাকে সাথে সাথে অঞ্জকি 
উপলব্ধিও সজিব হয়ে ওঠে । সাধারণ মানুষের 
বিচার বিশ্েষণে একটি প্রশ্ন উদয় হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক যে, নামাজ যদি শুধু অ্রষ্টাকে স্মরণ 
বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিয়মতান্ত্রিক সঞ্তালনের 
প্রয়োজন কোথায়? এ প্রশ্নটির বিশে-ষণ এভাবে 
করা চলে । মুসলমানদের হাদিস শাস্ত্রের বিধি 
মোতাবেক সাত বছর বয়সে নামাজকে অবশ্য 
করণীয় হিসাবে গণ্য করা হয় । শরীরতত্ত্ববিদ্যায় 
এটা প্রতীয়মান হয় যে, মানব শিশুর মাতৃগর্ভ 
থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে তার শারীরিক 
অবকাঠামোতে ২১১টি পৃথক পৃথক হাড় খণ্ডের 
অবস্থান থাকে । ক্রমে ক্রমে €টি হাড় অন্য ৫টি 
হাড়ের সঙ্গে মিশে যেয়ে যে ৩-৬ বছর বয়সের 
মধ্যে মোট ২০৬টি হাড়ে অবস্থান নেয় । এক 
খণ্ডের সঙ্গে অন্য খণ্ডের সুবিন্যাশের ব্যবস্থা 
রয়েছে । সে এক অদ্ভুত রহস্য । এতে করে মূলত 
বেশির ভাগ হাড়ই মানব দেহে কজার মত কাজ 
করে । তা সম্পূর্ণ স্থিতিশীল হয়ে থাকে না। সে 
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জন্য আমরা যেমনি খুশি হাত 
পারি । হাতের কজি নাড়াতে 
পারি। ঘুরাতে পারি। বাঁকা 
করতে পারি সোজা করতে পারি । প্রয়োজনে 
সবদিকে ঘুরাতেও পারি । ঠিক একই অবস্থায় 
এবং কোমরের সঙ্গে তার যে সংযোগ সবগুলো 
জন্য অত্যন্ত সুন্দর সাবলীলভাবে কাজ করে । 
এছাড়াও মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত মাথা সামনে 
পিছনে উভয় পার্থে নড়াচড়ার ব্যবস্থা রয়েছে । 
মাথা থেকে মূল স্পাইনাল কর্ড মেরুদপ্ডের ভেতর 
মাধ্যমে আমরা স্পর্শানুভূতি প্রাপ্ত হই । শরীরের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কার্ষকর রাখতে রক্ত সথ্গালনের 
জন্য পাম্প মেশিন হিসাবে কাজ করে । দূষিত 
মাধ্যমে হদপিণ্ডে আসে এবং হৃদপিণ্ড সেই দূষিত 
রক্তকে বিশুদ্ধ করতে ফুসফুসে পাঠায় এবং পরে 
রক্ত বিশুদ্ধ হয়ে ফুসফুস থেকে হদপিণ্ডে আসে | 
হদপিও পাম্প করে ধমনী উপধমনীর মাধ্যমে 
শরীরের প্রত্যেকটি কোষে ছড়িয়ে দেয়। 
শ্বাসনালীর বাতাস থেকে অক্রজান (অক্সিজেন) 
ফুসফুসে যেয়ে বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
রক্তকে বিশুদ্ধ করে । বিশুদ্ধ রক্তের বর্ণ টগবগে 
লাল । তেমনিভাবে অশুদ্ধ রক্তের বর্ণ খানিকটা 
কালছে। হাতের উল্টা পিঠে লক্ষ্য করলে যে 
কালো বর্ণের শিরা দেখা যায় তার মাধ্যমে দূষিত 
রক্ত প্রবাহিত হয় ৷ ধমনী বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে 
বলেই লাল দেখায় । যদিও উভয়েই রক্ত পরিবহন 
ব্যবস্থায় জড়িত । সারা অঙ্গ জুড়ে একই অবস্থান । 
এ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় সুপরিকল্পিত নির্দেশনা মাফিক 
সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করে চলে এবং 
বস্তভিত্তিক মানব দেহের সমস্ত কর্মকাণ্ড অদৃশ্য 
রিমোট কক্ট্রোল তথা মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । শরীর 
সুস্থ রাখতে মন এবং দেহের সুসমন্থিত কার্যক্রম 
চলতে থাকে । এটাই সৃষ্টির রহস্য ৷ এই ব্যাপক 
বিষয়টি নিয়ে কথা বলা অত্যন্ত জটিল তবে মনের 
অবস্থান কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয় 
এবং আরেকজনকে মন দেখানোও সম্ভব নয় । মন 
ও দেহের এক অন্তর্নিহিত ভাষা রয়েছে । দেহের 
সঞ্চালনের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। বাকষন্ত্ 
থেকে যেভাবে শব্দ বেরিয়ে এসে কথা সৃষ্টি করে । 


মানবদেহে 
নামাজের প্রভাব 


সেই কথায় পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান 
হয় । তেমনিভাবে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্বাক 
ভাষাও রয়েছে । যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 
9০99 1817501966 । মন চাইলেই দেহের এ 
নির্বাক ভাষাও প্রকাশ পায় আবার সবাক ভাষার 
জন্যও মনের করণীয় অনেক | জীবন দর্শনে দেহ- 
মনকে সুস্থ রাখার জন্যে আত্মার প্রয়োজন । 
অনেকভাবে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই আত্মাকে 
বোঝানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত | মুসলমান দার্শনিকরা 
এই আত্মাকে রুহ হিসেবে বোঝার চেষ্টা করেন । 
কুরআনের ১৭ সুরা আল-ইসরার ৮৫ আয়াতে 
নবী ঞ্ঞ্জ-কে উল্লেখ করে বলেন, যখন তোমাকে 
কেউ রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন বলে দাও এটা 
তোমার ত্রষ্টার তরফ থেকে একটি আদেশমাত্র | 
এ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান তোমাদের দেয়া 
হয়েছে । আলশাহতায়ালা কুরআনে নামাজ 
কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন । কায়েম বলতে 
মন ও আআর মাধ্যমে অষ্টার সমীপে আত্মসমর্পণ 
করা | এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ শরীর সজিব 
রাখা । অমুসলিম দার্শনিকেরা বিভিন্ন যোগ 
ব্যায়ামের মাধ্যমে দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয় 
ঘটানোর বিশে-ষণ করে থাকে । ব্যাপারটি 
অবৈজ্ঞানিক নয় | বর্ণিত আলোচনার প্রেক্ষাপটে 
এটা বলা মোটেও অমুলক নয় যে, নামাজের 
বিভিন্ন ধাপে শরীরকে সুস্থ রাখার এক অন্তর্নিহিত 
ব্যবস্থা রয়েছে । কাজেই শুধু বসে,দাঁড়িয়ে ও শুয়ে 
যপ তপ করা বা অ্রষ্টাকে স্মরণ করা বা মন হুদয় 
দিয়ে শ্রষ্টার সানিধ্য লাভের প্রচেষ্টায় এগিয়ে 
যাওয়ার এটা লক্ষ্য নয়। নবী করিম প্রঞ্জ-কে 
আল্লাহ তাআলা জিবরাইলের মাধ্যমে নামাজের 
ধাপগুলো শিখিয়েছেন । এগুলো বৈজ্ঞানিক 
বিশে-ষণে প্রতীয়মান হয় যে, নামাজে দীঁড়ানোর 
সময় রুকু-সেজদা এবং বসার যে ইঙ্গিত রয়েছে 
হাড় খণ্ডের সংযোগগুলো নড়াচড়ার মাধ্যমে শরীর 
উজ্জীবিত হয় | সংক্ষেপে বলা চলে যে, নামাজের 
ধাপগ্তলোর মাধ্যমে একটি ভালো ব্যায়াম প্রক্রিয়া 
পরিচালিত হয়ে শরীরকে সুস্থ রাখতে সহায়তা 
করে। 


লেখক: সাবেক বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার 
ও ইসলামি চিন্তাবিদ 


) আত্তার্তহীদ ১৮ 
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মূল : হযরত মওলানা ইউনুস পালনপুরী 
অনুবাদ ও সংকলন : মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসানাবাদী 


দীনের মেহনত 

দীনে ইসলাম সত্য, এর জন্য চার মাসের মেহনত 
আবশ্যক । আর এর জন্য রয়েছে চার প্রকারের 
মেহনত: ১. শ্রবণের মেহনত হল তা'লীম, ২. 
বলার মেহনত হল দাওয়াত, ৩. চিন্তার মেহনত 
হল যিকর ও ৪. চাওয়ার মেহনত হল দু'আ । 
মুজাহাদার দ্বারা ঈমান পোক্ত হয়, তা"ওয়াতের 
ঈমান প্রমাণিত হয়, আর বান্দার হক আদায়ের 
রনি পিস সারার রি 


ইজতিমায়ী চিন্তাধা ও ইনফিরাদী নেকী 
ন্ট ইরশাদ করেন তোমাদের মধ্যে আজকে 
তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রুগীর শুশ্রুঘা 
করেছো? হযরত আবু বকর এক বললেন আমি । 
আজ যানাজায় অংশগ্রহণ করেছো? হযরত আৰু 
বকর বললেন, আমি এরপর রাসূলুল্লাহ ভ্রু 
জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ 
কোন মিসকীন কে আহার দিয়েছো? হযরত আবু 
বকর কট বললেন, আমি । অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
জী ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি এসব কাজ করবে 
সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে 1 


সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে 
বিরত রাখার বিষ্ময়কর ফজীলত 

হযরত আনাস ্ট বর্ণনা করেন, যে রাসূলুল্লাহ 
রী ইরশাদ করেন : তোমাদেরকে আমি কি এমন 
লোকের সংবাদ দেব না? যিনি না নবা হবে না 
শহীদ হবেন, কিন্ত আল্লাহর নিকট তার এত উচ্চ 
মকাম হবে যে, কিয়ামতের দিন নবী এবং শহীদ 
বা তাকে দেখে আনন্দিত হবেন এবং তা নূরের 
খাচ মিম্বারের ওপর উপবিষ্ট হবেন, সকলের 
ব্যক্তি কে? 

বানান আর আল্লাহ তা'আলা কে তার বান্দাদের 
প্রিয় বানা, এবং মানুষদের কল্যাণকামী হয়ে 
পৃথিবীতে বিচরণ করেন । আমি আরজ করলাম, 
বুঝে আসল যে, তিনি আল্লাহকে বান্দার প্রিয় 


মার্চ১২ 


বানাবেন তা বুঝে আসল যে, তিনি আল্লাহর 
বান্দাদেরকে আন্রাহর প্রিয় বানাবেন কিভাবে? 
আল্লাহর বান্দাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ 
দেবেন, যে কাজ আল্লাহর প্রিয় হয় এবং এমন 
সব কাজ থেকে বিরত রাখবেন যা আল্লাহর 
পছন্দনীয় নয় । বান্দারা যখন তার কথা মেনে 
আল্লাহর পছন্দনীয় কাজগুলো করবে তখন এসব 
বান্দা আল্লাহর প্রিয় হয়ে যাবেন ।* 


বদ-নজর দুরিভূত করার আমল 


শিক্ষা দিলেন । এবং বললেন যে, হযরত হাসান 
হুসাইন ঞ্ট-কে এটি পড়ে ফুঁ দেবেন । তারীখে 
ইবনে আসাকির এ বর্ণিত আছে যে, জিবরীল 
বি রাসূলুল্লাহ আ্ঁ্-এর নিকট তাশরীফ 
আনলেন, তখন নবীজি খুবই বিষন্ন অবস্থায 
ছিলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, নবীজি উত্তর 
দিলেন যে, হাসান-হুসাইনের প্রতি বদ-নজর 
লেগেছে। জিবরীল /রযি বললেন, এটা সত্য, 
বাস্তবেই তা লাগে । আপনি একালিমাত গুলো 
পড়লেন না কেন? নবীজি বললেন, কালিমাগ্তলো 
কি কি? তিনি বলরেন তা হলো: 
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18) ১৮3 ১০] 
রাসূলুল্লাহ ্রষ্ঈ এই দু'আ পড়লেন । তখনই শিশু 
দুটি সুস্থ হল, উঠে দীড়াল, নবীজির সামনে এসে 
খেলা-ধুলা করতে লাগল | তখন রাসূলুল্লাহ জু 
ইরশাদ করলেন, হে লোকসকল! তোমরা 
নিজেদেরকে আপন বিবি-বাচ্ছাদের জ্য এ দোয়ার 
আশ্রয় চাও, এর চেয়ে উত্তম আশ্রয়েল কোন 
দোয়া আর নেই । 


কুরআন পড়ার এক বিশেষ ফজীলত 
মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যে 
ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক হাজার আয়াত 
পড়বে । ইনশাআল্লাহ সে কিয়ামতের দিন 
নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সবব্যক্তিদের 
সাথে থাকবে । 

আমরা যদি আল্লাহর রাস্তায় একচিন্লায় দেনিক 
সুরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করি, তাহলে 
ইনশাআল্লাহ এ ফযীলত আমাদের ও অর্জন 
হবে । 


বৃদ্ধি 

মুসনাদে আহমদ এবং মুসনাদে আবু ইয়ালায় 
যতক্ষণ বালেগ হয় না তার নেক আমল তার 
পিতা বা পিতা-মাতা উভয়ের আমল নামায় লিখা 
হয় । আর যতসব মন্দ কাজ করবে তা না তার 
আমল নামায় লিখা হয়, তা তার পিতা-মাতার 
আমল নামায় লিখা হয় । 

অতঃপর যখন সে বালেগ হয় তখন তাজ জন্য 
হিসাবের কলম চালু হয়ে যায় । এবং তার সাথে 
সঙ্গদানকারী দু'জন ফেরেশতাকে নির্দেশ দেওয়া 
হয় যে, তাকে হিফাজত কর এবং শক্তি দাও । 
এভাবে ইসলামের অবস্থায় যখন তার চল্লিশ বছর 
বয়স হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে 
মাতলামী, শ্বেত ও কুষ্ঠী এ তিনপ্রকার রোগ থেকে 
হিফাজত করেন । যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে 
উপনীতি হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব 
হালকা করে দেন | যখন ঘাট বছর বয়সে পৌছে, 
তখন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের তাওফীক দান 
করেন । আর যখন সত্তর বছর বয়স হয় । তখন 
সকল আসমানবাসী তাকে মুহাববত করতে 
থাকে । আর যখন তার বয়স আশি বছর হয়, 
তখন আল্লাহ তা'আলা তার সকর্মগুলো লিখেন 
আর মন্দগুলো ক্ষমা করে দেন 1 


আল্লাহর কুদরত ৫ 

ইবনে আবু হাতিম বর্ণনা করেন যে, 
আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতা গণের 
একজনের গর্দান হতে কানের লতি পর্যন্ত এত 
বেশি দূরত্ব যে, একটি উড়ন্ত পাখি সাত শত বছর 
পর্যন্ত উড়ে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম কর | এ 
বর্ণনাটির সনদ উত্তম এবং এর বর্ণনাকারীরা 
সবাই বিশ্বস্থ । 

কোন মাখলুখের সৃষ্টি কোন দিনে? 

সহীহ মুসলিম এবং নাসাঈর হাদীসে আছে, 
হযরত আবু হুরায়রা রক বর্ণনা করেন যে, 
আল্লাহ তা'আলা মাটিকে শনিবার দিন সৃষ্টি 
নূরকে বুধবার দিন, জন্তগুলো কে বৃহস্পতিবার 
দিন এবং আদম /এরব্-কে জুমার দিন বাদে 
আসর সৃষ্টি করেছেন ।' 


বিষন্ন ব্যক্তির কানে আযান 

যে ব্যক্তি কোন পেরেশানি বা বিষন্নবস্থায় হবে, 
তার কানে আযান দেয়া হল তার দুঃখ-পেরেশানি 
বিদূুরিত হয়। হযরত আনাস এক্স বলেন 
করেন, হে আলী! তুমি পেরেশান? আমি হ্যা 


) আত্তার্তহীদ ১৯ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


(৮6১ ৪৬১4১ ০৩৭ এ ০১৬ ০০৭ ০ ০৯) 
অর্থ: তুমি তোমার পরিবারের কোন এক সদস্যকে 
তোমার কানে আযান দিতে বলো, কেননা এটা 
পেরেশানির মহৌষধ । 

আমার পেরেশানি দূর হয়ে গেল । এ হাদীসের 
সকল বর্ণনাকারীরা তা পরীক্ষা করে দেখেছে 
অভিজ্ঞতার সকলে ভাল ফল পেয়েছে ।” 


দুশরিত্রের কানে আযান দেওয়া 
যার চরিত্র খারাপ হয়ে যায় তা মানুষ হোক বা 
অন্য কোন প্রাণী তার কানে আযান দেয়া যাবে । 
৫48 ই 25 5 3৮] ০ 22049 5) 
অর্থ: যার চরিত্র খারাপ হয়ে যায় মানুষ হোক বা 
অন্য প্রাণী তার কানে তোমরা আযান দাও । 
ভূত-প্রেত দেখে তাহলে তাকে কানে উচ্চস্বরে 
আযান দেওয়া উচিত । হযরত সাআদ ইবনে 
কে বলতে শুনেছি, 

0155 ১১৪] ৮ 059 2) 
অর্থ: যখন কোন ভূত-প্রেত তোমাদের সামনে 
বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে আসে, তখন তোমরা 
আযান দাও ।+ 
উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও নিম্নোক্ত 
ক্ষেত্রগুলোতেও আযান দেওয়ার কথা বুজুর্ণরা 
বলেছেন: ১. আগুন লাগলে, ২. কাফিরদের সাথে 
যুদ্ধ করার সময়, ৩. রাগের সময়, ৪. মুসাফির 
রাস্তা ভুলে গেলে, ৫. মৃগিরোগীকে রুগ্ণ 
অবস্থায় । আমল বা চিকিৎসা স্বরূপ এসব ক্ষেত্রে 
আযান দিলে কোন অসুবিধা নেই । 
ইমদাদুল ফতাওয়া গ্রন্থে বলা হয় নিমোক্ত ক্ষেত্র 
গুলোতে আযান দেওয়া সুমাত: ১. ফরজ 
নামাযের জন্য, ২. শিশুর কানে জন্মের সময়, ৩ 
আগুন লাগলে, ৪. কাফিরদের সাথে যুদ্ধের সময়, 
৫. মুসাফিরদের পিছনে যখন শয়তান এসে ভয় 
দেখায়, ৬. পেরেশানির সময়, ৭. রাগের সময়, 
৮. মুসাফির রাস্তা ভূলে গেলে, ৯. মৃগিরোগে 


আক্রান্ত হলে এবং ১০. কোন মানুষবা প্রাণী 
দুশ্চরিত্রবান হলে ।* 

অপমৃত্যু থেকে বাঁচার নববী ব্যবস্থাপনা 
হযরত ওসমান রক বর্ণনা করেন যে, হযরত 
তখন তিনি স্বীয় নামাযের জায়গা হতে কক্ষের 
দরজা পর্যন্ত একটি রসি বেঁধে রেখেছিলেন, যখন 
কোন মিসকীন দরজায় আসে, তখন তিনি নিজের 
কাছে রাখা টুকরী থেকে কিছু একটা নিয়ে রসি 
মিসকীনকে দিয়ে আসি । তখন তিনি বললেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ ্্র-কে বলতে শুনেছি যে, নিজ 
হাতে মিসকীনকে দেওয়ার দ্বারা অপমৃত্যু থেকে 
রক্ষা পাওয়া যায় ।১২ 


জালিমের জুলম থেকে নববী রক্ষাকবচ 
ইবনে জাফর এট (বাধ্য হয়ে) হাজ্জাজ ইবনে 
নিজের মেয়েকে বলরেন যে, সে যখন তোমার 
নিকট আসবে তখন তুমি এ দোয়া পড়বে, 
০01০৮2০82৪0 20919121180 

0৯10 ৬০০4 51167 22201 ১5% 
হযরত আবদুল্লাহ ক্ষ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ 
স্ল-কে সংকটের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি 
উক্ত দোয়াটি পড়তেন । বর্ণনা কারী বলেন যে, 
হাজ্জাজ তার কাছে আসতে পারেনি ৮ 


আমল সংক্ষিপ্ত সাওয়াব অনেক 

ইমাম বগভী এঞ্ছ-এর নিজস্ব সনদে বর্ণিত এক 
তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর 
সুরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী ও সুরা আলে 
তার ঠিকানা জান্নাতে করে দেব, আমার সকাশে 


তত ও নিশ্টিত ক/জের এ7তিআএভতি 


কম্পিউটার বিভ্ভাগ -____ 
গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল সাইন 

কম্পোজ |আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিং / সিডি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 


৬ ২১2৩4 নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আরবী-উর্দূসহ সকলপ্রকার বই- 
স্থান ৬৭7 ৫ পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 


/97 10891170178 01 05179101195 95107, 00177000098 &121070170 
7170178 : 0015 1 0589389, 0393 0058 55558 


মার্চ১২ 


বর্ম, 
রর 


স্ন্রণ বিভাগ 


ভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ব্যাশ মেমো / প্যাড 


পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 


কবল থেকে আশ্রয় দেব এবং শক্রর বিরুদ্ধে 
তাকে জয়ী করব | আয়াতগুলো হল 1১ 
৬ ৮1৮55 05528 $) 4) তা ৩৫ 
৩6/52819৬4 “26০৫৩ 22৫ ৩5155 
৩৪338885358 ও এ ৩৯৪০ 
5385০202010 5 ভুলো 026165 
9:৯2 
ইন্তিকালের সময় হযরত ওমর ঞ্ক্ু-এর 
ওসিয়ত 
যে, যখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রব মৃত্যুর 
নিকটবর্তী হলেন, তখন নিজের ছেলেকে ডেকে 
বললেন, প্রিয় বস! আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন হলে 
তখন আমার শরীরকে ডান দিকে ফিরিয়ে দেবে | 
এবং হাটুদ্য় কোমরের সাথে লাগিয়ে দেবে, ডান 
হাত আমার কপালের ওপর আর বাম হাত আমার 
থুতনীর ওপর রাখবে । আর যখন আমার প্রাণবায়ু 
বের হয়ে যাবে তখন আমার চক্ষুযুগল বন্ধ করে 
দেবে । এবং আমাকে মাঝারী ধরণের কাফন 
পরিধান করাবে । কেননা যদি আল্লাহর নিকট 
আমার কল্যাণ থাকে, তাহরে আল্লাহ তাআলা 
এরচেয়ে উত্তম কাফন আমাকে প্রদান করবেন | 
আর যদি আমার সাথে এর ভিন্ন কোন কিছু হয়, 
তাহলে আল্লাহ তাআলা আমার থেকে এ কাফন 
দ্রুত ছিনিয়ে নেবেন । আর আমার কবর বানাবে 
মাঝারী ধরণের | কেননা যদি আল্লাহর নিকট 
আমার কোন মঙ্গল থাকে । তাহরে কবরকে 
দুরদৃষ্টি পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে । আর যদি 
মুআমালা তার বিপরীত হয়, তাহলে কবররে 
আমার জন্য এত সংকীর্ণ করে দেয়া হবে যে, 
এতে আমার পাঁজরের হার একটি অন্যটির ভিতর 
ঢুকে পড়বে । 
আমার জানাযার সাথে কোন মহিলা যাবে না। যে 
সৌন্দর্য আমার মধ্যে নেই, তা বর্ণনা করবেন । 
কারণ আল্লীহ তাআলা আমাকে তোমাদের চেয়েও 
বেশি জানেন । আমার জানাযা নিয়ে চলার সময 


কল্যাণ থাকে, তাহরে তো 
তোমরা আমাকে সে 
কল্যাণের দিকে নিয়ে 
ূ যাচ্ছো । (অতএব এতে 
সি তাড়াতাড়ি কর) আর যদি 
মুআমালা তার বিপরীত 
একটি খারাপ বস্তুকে 


কবি তত্ু/বহানত যঈন্তুচ্দটীন এুহান্যদ 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তল, আন্পরকিল্া, চকউগ্রাম 


ওঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছো । 


_॥ আত্তার্তহীদ ২০ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


অতএব তা দ্রুত কাধ থেকে নামিয়ে রাখো 1৯৫ 


আরশ কুরসীর চেয়ে ও উত্তম সেজদার 
জায়গা 

হযরত আবু খুযাইমার এক্ক্ট বর্ণনা, তিনি একদিন 
স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ স্ক্-এর কপাল 
মোবারকের ওপর সেজদা করছেন । এ স্বপ্ন তিনি 
রাসুলুল্লাহ আই-কে বর্ণনা কররে প্রিয় নবীজি 
তাৎক্ষণিক শুয়ে পড়েন এবং বললেন, হে আৰু 
খুযাইমা! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে নাও । 
তখন হযরত আবু খোজাইমা রাসুলুল্লাহ ৬&্্-এর 
কপাল মোবারকের ওপর সেজদা করেন ।৯* 
চিটি-পত্রে বিসমিল্লাহ লিখার বিধান 
চিটি-পত্র লিখার সময় সুনাহ হলো শুরুতে 
বিসমিল্লাহ” লিখা । তবে কুরআন-সুন্নাহ 
আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম নীতি নির্ধারণ 
করেছেন যে, বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর কোন নাম 
যে জায়গায় লিখা হবে, যদি ওই জায়গা বা 
কাগজের সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করা হয়, বরং তা 
যেখানে সেখানে ফেলে দেয়া হয় তখন এমন 
জায়গায় বিসমিল্লাহ বা আল্লা তাআলার নাম লিখা 
যায়েজ নেই। বর্তমান চিটি-পত্রের অবস্থা তো 
সকলের জানা আছে যে, বিভিন্ন নালা-নর্দমা বা 
ডাস্টবিনে এ সব কাগজ-পত্র ফেলে দেয়া হয় । 
অতএব এসব ক্ষেত্রে মুনাসিব হলো সুন্নাত 
পালনের জন্য বিসমিল্লাহ' মুখে বলে দেবে, 
কাগজে লিখবেনা |” 

দু'টি আয়াত সমস্ত মাখলুখ-সৃষ্টির দু'হাজার 
বছর পূর্বের 

আল্লাহ তাআলা মাখলুক সৃষ্টির দু'হাজার বছর 
পূর্বে খোদ আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে লিপিবদ্ধ 
করেচেন । যে ব্যক্তি এ আয়াতগ্তলোকে এশার পর 
পড়বে, তা ওই ব্যক্তির জন্য কিয়ামুল্লাইল তথা 
তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হবে । মুস্তাদরাকে 
হাকিম এবং বাইহাকীতে বর্ণ আছে যে, 
সুরায়ে বাকারাকে এ দু'টি আয়াতের ওপর সমাপ্ত 
করেছেন । যা আরশের নিজে এক বিশেষ খজীনা 
থেকে আমাকে দান করা হয়েছ। তাই তোমরা 
বিশেষভাবে আয়াতগুলো শিক্ষা কর এবং 
নিজেদের বিবি-বাচ্চাদের কেউ শিক্ষা দাও | 
হযরত ওমর ও আলী রক্ট বলেন, আমরা মনে 
করি, যার সামান্যতমও বিবেক আছে যে যেন 
সুরায়ে বাকারার শেষ দু'টি আয়াত না পড়ে না 
ঘুমায় 1৯৮ 

দু'আ কবুল হওয়ার ওপর 

বিজ্ঞ ওলামা-মাশায়েখ লিখেছেন যে, নিম্মোক্ত 
আয়াতটি ঈমান ও ইনফিয়াদের সাতে একহাজার 
বার পড়ে দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা সে দোয়া 
ফেরত দেন না। বিভিন্ন চিন্তা এবং মুসিবতের 


মার্চ১২ 


সময়ও আয়াতটির উপকারিতা রয়েছে । আয়াতটি 
হল ।১ 


টিপা ০০24812০ 
বিপদ থেকে রক্ষাকবচ 
করেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসী 
এবং সুরায়ে মুমিন এর প্রথম তিন আয়াত: 


৮৮৪) ১৫ এ ৮1155517875 7 51552৫ হ 
258৩] ৯৬০৪৯৬১2৮49 52 শ1082৩ ০2০ 


শক্ত 


৮9 পে € 


2052 4) 55551 ১887 ৬৪৮৪ ৩৮ ০8 


মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী ঞ্রজ্ছ হযরত 
হাজী ইমদাদুল্নাহ মুহাজিরে মক্ৰী এ্রক্ছ-এর 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সত্তরবার 
নিয়মিতভাবে নিমোক্ত আয়াতটি পড়বে সে ব্যক্তি 
রিযকের সংকট থেকে হিফাজতে থাকবে । আর 
এটি একটি পরীক্ষিত আমল | আয়াতটি হল 1১ 


5৮৫1৮1৮14৮4 
চট ৮7৬1 


পর্তি সক 


88৮16৯802৫৬ 
পুণ্যবান মহিলা 
একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ নন ইরশাদ করেন, যে 
স্ত্রী তার স্বামীর অনুগত হবে, তার জন্য আকাশের 
পাখি, সমুদ্রের মাছ, আসমানের ফিরিশতা এবং 
জঙ্গলের হিংস্র প্রাণি ইস্তিগফার (গুণাহ মাফ 
চাওয়া) করতে থাকে ।৯ 


তিন প্রকারের জুলম 

এক প্রকারের জুলম বা আল্লাহ কখনো ক্ষমা 
জুলম যার ক্ষমা আছে, তাহলো হুকুকুল্লাহর মধ্যে 
অবহেলা । তৃতীয় প্রকারের জুলম যার প্রতিশোধ 
না নিয়ে আল্লাহ কাউকে ছাড়বেন না, তাহলো 
হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হক নষ্ট করা 1 


ইসলামের প্রথম ঈদ জামাত 

এতিহাসিক বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 
শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে রাসুলুল্লাহ প্র 
ঈদের নামাজ আদায় করলেন । এটি ছিল 


ইসলামে প্রথম ঈদুল ফিতরের নামায 1৯ 


ওমর ইবনে আবদুল আজীজ এ্রক্-এর 
উপদেশ 

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ একটি এক 
ব্যক্তিকে পত্র লিখে উপদেশ দেন যে, আমি 
তোমাকে তাকওয়ার তাগিদ দিতেছি, যা ছাড়া 
কোন আমল কবুল হয় না। তাকওয়াবান ব্যক্তি 
ছাড়া কারো ওপর করুনা করা হয়না । তাকওয়া 
ছাড়া কোন কাজে সাওয়াব পাওয়া যায় না। 
একথার উপদেশদাতা অনেক, কিন্তু আমলকারী 


অনেক কম, হযরত আলী এট বলেন, তাকওয়া 
সাথে কোন ছোট আমল ও ছোট গণ্য হয়না, 
কারণ যে আমল মাকবুল হয় তা ছোট বলা যায় 
কিভাবে? ২ 


লিখতে থাকেন 

নী তাকে বললেন, হে হুরায়রা ! যখন তুমি ওযু 
করবে তখন তুমি বিসমিল্লাহ এবং আল- 
হামদুল্লহ পড়ে নিবে, এর দ্বারা ফায়দা হল: 
যতক্ষণ তুমি অযু অবস্থায় থাকবে । ততক্ষন 
তোমায় সংরক্ষক ফিরিশতা তোমার জন্য নেকী 
লিখতে থাকবেন ।৯ 


কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আলী 
ঘট হতে বর্ণিত আছে যে, সুরায়ে আনআম যে 
রুগ্ণ ব্যক্তির ওপর পড়া হবে, আল্লাহ তাআলা 
তাকে আরোগ্য দান করেন ১" 


তথ্যসূত্র 

* হায়াতুস সাহাবা, খ. ২, পৃ. ৬৪৮ 

২ হায়াতুস সাহাবা, খ. ২, পৃ. ৮০৫ 

* তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৫, পৃ. ৪১৬ 

" তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ১, পৃ. ৫৯৭ 

€ তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৩, পৃ. ৪০৯-৪১০ 

* তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৫, পৃ. ৪২০ 

+ তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ১, পৃ. ১০৬ 

” কানযুল উন্দ্াাল, খ. ২, পৃ. ৬৫৮ 

* মিরকাত শরহে মিশকাত, খ. ২, পৃ. ১৪৯ 

** মুসারাফে আবদুর রাযৃযাক, খ. ৫, পৃ. ১৬৩ 

*১ রাদ্দুল মুহতার ও ইমদাদুল ফতাওয়া, খ. ১, পৃ. 
১৬৫ 

* হায়াতুস সাহাবা, খ. ২, পৃ. ২৩৪ 

** হায়াতুস সাহাবা, খ. ৩, পৃ. ৪১২ 

” তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ৪৭ 

* হায়াতুস সাহাবা, খ. ৩, পৃ. ৫২-৫৩ 

** ভারজুমানুস সুরাহ, খ. ২, পৃ. ৩৫৮, মিশকাত পৃ. 
৩৯৬ 

++ তাফসীরে মাআরিফুল কুরতান, খ. ৬, পৃ. ৫৬৭ 
*” তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৬৯৪ 
** তাফসীরে মাতারিফুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ২৪৪ 
২. তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৬৯, 
তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ৭, পৃ. ৫৮১ 

২ তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৬৯, 
তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ৭, পৃ. ৫৮১ 

২ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ৭, পৃ. ৬৮৭ 
২ তাফসীরে মাআরিফুল কৃরতান, খ. ৯, পৃ. ৫৫০ 
২ জুরকানী, খ. ১, পৃ. 8৫৪; সীরাতিল সোত্তফা, খ. 
২, পৃ ১৩২ 

২ তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে মাআরিফুল 
করআন, খ. ৩, পু. ১১৪ 

২ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৭৫ 
২ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৫১২ 


_। আত্তার্তহীদ ২১ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় | বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড ক্যাসারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ॥ 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যানসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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আবেগের তীব্র তাপে জ্বলে ওঠে কবিতার আলো । 
তবে, মানতেই হবে এই আবেগ স্বতঃস্ফুর্ত হলেও 
কবিরা মেধা মননের সহযোগ পেয়েই তা 
রূপান্তরিত হয় কবিতায় । কিছুই স্বতঃস্ফূর্ত বা 
প্রাকৃতিক নয় সৃষ্টিশীল কবির রচনাশিল্পে ৷ কবির 
আবেগে সঙ্গে সংহত হয়ে তাকে তার অভিজ্ঞতার 
জগৎ- আর কল্পনা ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা- 
অভিজ্ঞানের সাদৃশ্রমূলক রূপ রচিত হয়ে ওঠে 
কবির উপমাশিল্ে । আল মাহমুদের কবিতায় 
রচিত উপমা-উৎপ্রেক্ষা বিষয়েও এ কথা সমান 
সত্য | তার মেধা ও মননের রসে জারিত হয়েই 
নির্মিত হয়েছে এই সাদৃশ্যশিল্প ৷ 

বাংলা কবিতায় সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উপমা | আর উপমার 
অপূর্বত্ব ও অভিনবত্বের উপরই নির্ভর করে 
কাব্যকলার সমৃদ্ধি । আমরা জানি উপমার অপূর্ব 
শিল্পী জীবনানন্দও বলেছেন যে, উপমাই কবিত্ । 
আল মাহমুদের কবিতায় উল্লেখযোগ্য 
প্রকরণকলার মধ্যে সাদৃশ্যমূলক শিল্পের পরিমাণ 
বেশি । এর মধ্যে রয়েছে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক 
এবং সমাসোক্তি | বর্তমান আলোচনায় আমরা 
বলতে গেলে, বিহঙ্গদৃষ্টিতে তাকাবো । 

আল মাহমুদ প্রচুর উপমা-উতপ্রেক্ষা ও রূপক 
ব্যবহার করেছেন। এগুলো যথাযথাভাবে 
সঙ্গে আল মাহমুদকেও ভালোভাবে চেনা যাবে । 
উপমার ক্ষেত্রে, একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য একটি 
বস্তকে বহুদূরের মনে হলেও, কবির কাজ দুয়ের 
মধ্যেকার অন্তর্গত সাদৃশ্য আবিষ্কার করা । প্রায় 
সব ক্ষেত্রেই এই সাদৃশ্য হয় ভাবগত সাদৃশ্য এবং 
এ-কথাও স্বীকার করতে হয় যে, উপমা এই 
কাজটি করে কবিতার মধ্যে চিত্র ও চিত্রকল্পের 
দ্রুতি ছড়িয়ে । আল মাহমুদের কবিতার ক্ষেত্রেও 
এ কথা সত্য । আপাত সাদৃশ্যহীন দূরবর্তী দুই 
বস্তর মধ্যে যখন অন্তর্গত অন্বয় বা 

মানুষ কবি পদবাচ্য হয়ে ওঠেন । আল মাহমুদের 
ক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেক পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, 
প্রথম কাবগ্রস্থ থেকেই তিনি উপমা-উৎপ্রেক্ষার 
শিখা জ্বেলেছেন। তবে যত তিনি পরিণত 
হয়েছেন তার উপমাশিল্পও ততই শিল্পসুষমায় 
জ্বলে উঠেছে। প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থ থেকে 
কয়েকটি উপমা বিশ্লেষণ করা যাক: 

ক. চাষা হাল বলদের গন্ধে থমথমে হাওয়া 
কিষাণের ললাটরেখার মতো নদী, 

গ. পিয়ালার মতো দুটি বক্ষপদ্মে উড়ে গেল দৃষ্টির 
জমবর 

ঘ. একটি চাষীর মতো এ সমস্ত প্রাকৃতিক আয়াত 
শিখেছি । 

উ. তাড়িত দুঃখের মতো চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল 
রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখ, উত্তেজিত হাতের টক্কারে 
নিক্ষিপ্ত ভাষার চিতকারঃ 


বাঙলা, বাঙলা কবিতা শরীর থেকে একটি 
উপমাকে বিচ্ছিন করে নিলে মূল কবিতার 
সৌন্দর্যহানি হয়- বিশেষত, কবিতার সামগ্রিক 
নির্মাণে এই বিচ্ছিন উপমার প্রাসঙ্গিকতা 
গভীরভাবে অনুধাবন করা যায় না। কিন্তু 
উপমাকে বিচ্ছিন্ন না করে উপমার রূপরীতি ও 
সৌন্দর্য আলোচনা করা কঠিন । এ জন্যেই খণ্ডিত 
উপমার আলোচনা ভিন্ন গত্যন্তর নেই । উপরের 
পাচটি উদাহরণ বেছে নেয়া হয়েছে আল 
মাহমুদের 'লোক লোকান্তর' কাব্যগ্রন্থ থেকে । 
প্রথম উদাহরণে [ক] বাংলার বিস্তীর্ণ সবুজ 
জনপদে বাস করা জনগোষ্ঠীর দুঃখ-মাখা 
জীবনচিত্র রূপ পেয়েছে চিত্রল দুটি পঙক্তিতে | 
প্রথম পঙক্তির নির্বাচিত কয়েকটি শব্দ-প্রয়োগের 
মধ্যে দিয়ে আল মাহমুদ বাঙলার বেদনার্ত কৃষক 
জীবনের পারিপার্থিকের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন । 
এরপরই অনিবার্য উপমাটি প্রাণ পেয়ে জেগে 
উঠেছি পাঠক চেতনায় । উপমেয় শীর্ণ নদীটির 
উপমানচিত্র হিসেবে কবি বেছে নিয়েছেন বয়োবৃদ্ধ 
কিষাণের কুচকে-যাওয়া ললাট রেখাকে | নদীটি 
মুখের বলিরেখার মতো বিশীর্ণ হয়েছে। পরবর্তী 
উপমাটিও [খ] শোভাখচিত | ঘুমোবার আগে 
প্রসাধনরত রূপসীর ঘরে এসে-পড়া চাদের 
আলোকে এভাবে ঈষদুষ্ণ দুধের বাটির 
উপমানচিত্রে শোভারূপ দেয়া হয়েছে । দুধের বাটি 
ছলকে গেলে অন্ধকার অবলুপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে 
দুধরঙ | ঈষদুষ দুধের বাটির মতো চাদের আলো 
এখানে দূরবর্তী অন্বয় লাভ করেছে প্রসাধনরত 
নারীর সঙ্গেই ৷ দুইই সৌন্দর্যের দ্যুতি ছড়াচ্ছে । 
উদাহরণ [গ]-তে নারীর যুগোল স্তনের উপমান 
পেয়ালা । কিন্তু একই সঙ্গে স্তন একটি চমৎকার 
রূপক অলংকারে সজ্জিত হয়েছে (পদ্ম) এবং সেই 
অনাবৃত পদ্দের মতো চমতকার রূপকল্পটি 
অবলোকন করছে যে-দৃষ্টি তাও একটি রূপক 
খচিত । বক্ষপদ্ম এবং দৃষ্টির ভ্রমর- এই দুটি 
রূপকের মধ্যদিয়ে এ উপমাটি বিশিষ্টতা অর্জন 
করেছে । [ঘ]- সংখ্যক উপমাটিকে গতানুগতিক 
বলা যায়- তবে, আয়াত, শব্দের ব্যবহার ভালো । 
শেষ উদাহরণে দুটি উপমা রয়েছে এবং এর মধ্য 
দিয়ে একটি সম্প্রসারিত রূপচিত্র রচিত হয়েছে 
একুশের মিছিলের । এই সম্প্রসারিত রূপটিও 
চমৎকার | লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আল মাহমুদ 
তার কবিতায় উপমার উপাদান সংগ্রহ করেছেন 
বাংলার প্রকৃতি ও জনজীবনের পরিচিত দৃশ্যপট 
থেকে | লোকজীবনের সঙ্গে এই কবির হদয়গত 
সম্পর্ক নিবিড় । 

করেছেন দ্রুত এবং ক্রমেই উপমার জটিল রূপ 
রচনায় আকৃষ্ট হয়েছে । তবে অভ্যস্ত উপমা অন্য 
কবিদের মতো তার রচনাতেও পাওয়া যাবে- 
পাওয়া যাবে সাধারণ উপমার প্রয়োগ ৷ কিন্তু 
পরস্পর দুই ভিন্ন উপাদানের মধ্যকার 
অপ্রত্যাশিত সম্পর্ক যত অভিনব ও অপূর্বত্ব অর্জন 
করবে উপমার সৌন্দর্য ততই বাড়বে । আমরা 
আল মাহমুদের আরো কিছু উপমা বিশ্লেষণ করতে 


_॥ তাত্তার্তহীদ ২৩ 
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চাই “সোনালি কাবিন" এবং “মায়াবী পর্দা দুলে 
উঠো" গ্রন্থ থেকে: 

ক. ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে 

কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে 

ভাবলাম, এ মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার । 
খ.উঠতি মেয়ের ঝাঁক একে একে কমে আসে 
ইলিশের মৌসুমের মতো নির্ভয়ে, আশ্বাসে 

গ. জিয়ল মাছের ভরা বিশাল ভান্ডের মতো নড়ে 
ওঠে বুক । 

ঘ. চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাজ 
উ. সকালে সংবাদপত্র, রাজনীতি, খোঁচাখুঁচি 

যা কিনা রক্তাক্ত শার্টের মতো পরে আছে 
আমাদের ভয়ার্ত শতক 

চ. এই প্রথম 

আমি কোন নারীর মধ্যে লজ্জা দেখলাম । 

মতো সঞ্চরণশীল । 

আল মাহমুদের “সোনালি কাবিন” শিল্পশ্রী ও 
জীবনের অন্তরঙ্গ অন্বয়ে মিলেমিশে সমৃদ্ধি অর্জন 
করেছে । বাস্তব জীবনের সঙ্গে কাব্যের গভীরতর 
যোগ এবং জীবনের অন্ত অনুভবকে শব্দে 
সমর্পিত করার প্রগাঢ় চেষ্টার সাফল্য এখানে লক্ষ্য 
করা যাবে । যে যাই বলুন, কাব্য কোনো অলীক 
কিছু নয়- যা অকস্মাৎ অন্য কোনো আকাশ থেকে 
নাজেল হবে । আল মাহমুদের ক্ষেত্রেও তা হয়নি 
এবং এই কবির প্রগাঢ় অনুভূতির শব্দে গ্রথিত 
হয়েছে । তার উপমার জগতে উকি দিলেও সেই 
প্রগাঢ় অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া যাবে । উদ্ধাতি [কা 
তে বিলের জলে ডোবা নরম মাটি উপমানচিত্র 
পেয়েছে সুস্বাদু নরম ক্ষীরের | জীবনানন্দ দাশ 
আতা ফলের ভেতরের নরম অংশকে ক্ষীরের 
উপমান পরিয়েছিলেন ৷ আল মাহমুদ আবার এই 
একই অনুষদে ধান রোপণের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে 
প্রিয়তমা কিষাণীরও প্রতিমা । মাটির এবং 
প্রিয়তমা দুই-ই উপমেয় এখানে | দুই ক্ষেতেই 
রোপণ ক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় । “বিলের জমির 
মতো জলসিক্ত সুখদ লজ্জা" নারীও তার উর্বর 
আধার” উদোম করে । উদ্ধতি [খ] একটি সাধারণ 
উপমাই | তবু চিরন্তন একটি সত্যকে ধরে আছে 
এটি । পৃথিবীর কিছুই চিরন্তর নয়- পত্র-পুষ্প ও 
গ্রামবৃদ্ধ থেকে হুকোর আগুন এবং সদ্যযৌবন 
পাওয়া উঠতি মেয়ের ঝাঁক- কিছুই চিরকালীন 
নয় । ইলিশের মওসুমের মতো সবই কমে আসে । 
তবে এই চেতনাটিও কবির মধ্যে । কাজ করেনি 
যে সবই আবার ফিরে ফিরেও আসে । এক দলের 
অবলুপ্তি বা অনুপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে 
আবার দেখা দেয় অন্য দল । পৃথিবীর এক ঝাঁক 
উঠতি বয়সী মেয়ে বার্ধক্যের দিকে চলে গেলেও 
উঠতি বয়সী মেয়ে চিরকালই থকে যায় । উদ্ধৃতি 
[গ] একটি চমৎকার উপমা | স্বদেশ যখন স্বজন 
হয়ে কবির পাশে দীড়ায় তখন যে হদয়-ভরা 
দেয় । এই নির্ভয় আশ্বীসকেই কবি জিয়ল মাছের 
ভরা ভান্ডের উপমানচিত্রে শোভিত করেছেন । 


মার্চ১২ 


ভাবনাটি অসাধারণ এবং লোকজীবন নির্ভর এই 
সাদৃশ্য শিল্প দূরবর্তী সাদৃশ্যকে উজ্জ্বল করে 
তুলেছে। স্বদেশী স্বজনের আশ্বাসে কবি হৃদয়ে 
ফোটে এক রক্তবর্ণ শতমুখী ফুল । উদ্ধতি [ঘ] 
আল মাহমুদের বিখ্যাত কবিতা “সোনালি কাবিন'- 
এর একটি উপমা । প্রিয়তমা নারীকে বুনো হংসীর 
আদলে কল্পনা করেছেন কবি এবং তাকে ডাক 
দিয়েছেন সুনীল চাদরে দুই তৃষ্ঠা রূপে এক হয়ে 
বসার জন্য । পালক উদোম করে এই বুনো 
হাসের অঙ্গের আরাম কামনা করেছেন কবি এবং 
উপর্যুক্ত উপমায় তিনি প্রেমিকার সঙ্গে প্রত্যাশিত 
মিলন কামনা করেছেন । নারী-শরীর এখানে 
চরের মাটির মতো নরম সৌদা উপমান পেয়েছে । 
উদাহরণ [ঙ]-ও গতানুগতিক উপমা নয়। 
প্রতিদিনকার সংবাদপত্রের পাতায় বিশ্বের এবং 
স্বদেশের যে ছবি আমরা পাই তাকেই কবি এ 
শতাব্দীর রক্তাক্ত শার্ট-পরা ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা 
করেছেন । মানুষেরই অপকর্মে মানুষেরই লোভে 
ক্ষোভে শতাব্দী রক্তমাখা শার্টে সজ্জিত হয়েছে । 
করেছে । এটি নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করে । 

পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কমে এসেছে । এসব 
কাব্যে বর্ণনার পরিমাণ বেশি । তবে আল 
মাহমুদের বর্ণনা তার স্বভাবজাত কল্পনা ও 
মননশীলতার সাক্ষ্য ছড়িয়ে রাখে সর্বত্রই | তবু 
বলতেই হয় যে, একালে আমরা বর্ণনা পরিহার 
করতে চাই । শেষদিকের রচনায় আবার উৎপ্রেক্ষা 
ও বরূপকের ব্যবহারও রয়েছে । রূপক ও 
উৎপ্রেক্ষার সংখ্যা তার প্রথম দিককার রচনায় 
বেশি পরিলক্ষিত হবে । কিন্তু এ কথাও স্পষ্ট করে 


কী করে যে হয়ে গেল বোশেখের অবিশ্বাসী ঝড় । 
চ. ভোরের মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসা 
কর্মনিপুণ কিষাণের 
8 
মেজাজের ছা 
উদ্ধৃতি কা-তে রচিত উপমায় হাওয়ার উপমাণ 
হচ্ছে ডাইনিদের ফিসফাস | অনিষ্টকর অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন পৃথিবীর একটি বূপরচনার জন্যই কবি 
এই সাদৃশ্যটি বেছে নিয়েছেন এবং এরই 
সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে ইহুদিদের হাসি । অনিশ্চিত 
অন্ধকার এবং যুদ্ধের আতঙ্কে যখন পৃথিবী অস্থির 
কবি তখনি ইহুদির হাসি শুনতে পান । মূল 
কবিতায় এবং ব্যবহৃত উপমায় ইহুদিদের 
নিষ্ঠুরতার প্রতি কবির সুস্পষ্ট বিরাগ প্রকাশ 
পেয়েছে। উদ্ধৃতি |খ] সুস্পষ্ট উপমা হলেও এতো 
চমৎকার যে স্বভাবোক্তি অলংকারের মতো এটি 
আমাদের আলোড়িত করে । এই উপমা শেষ 
পর্যন্ত আমাদের কল্পনার সীমা অতিক্রম করে 
চমৎকার চিত্রকল্পে সমর্পিত হয়েছে । বাংলার 
বিখ্যাত বর্ষা খতুর ধারাবর্ষণ, সন্ধ্যাবেলা এবং 
মনোভূমের দোলায়িত ভাবনা মিলেমিশে একাকার 
হয়ে তৃতীয় চিত্রের জন্ম দিয়েছে । পাঠক এটি 
নিজেই পুনর্নিমাণ করে নেন। পরবতী [গ] 
উপমাটিও করির কল্পনার চমণকারিত্বের ফসল । 
সুদিনের জন্য অপেক্ষাতুর মানুষ চিরকালই জীবন 
কাটায় আশায় আশায় । অপেক্ষার শেষ নেই 
তার । প্যান্ডোরার বাক্সে আটকা-পড়া আশা ছাড়া 
পেয়ে চেনা বেড়ালের ছদ্ম বেশে সুদিন এসে যাবে 
একদিন- এই বোধ মানুষেরই অনুভবে কাজ 


বলা প্রয়োজন যে, আমি পরিসংখ্যান দিয়ে করে 


কবিতা-বিচার করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নই। 
কবিকে পরিপূর্ণভাবে বিচার করতে গেলে শুধু তার 
রচিত উপমা বিশ্বেষণ করে কোনো মন্তব্য করা 
ঠিক হবে না- উপমার গুরুত্ব থাকলেও তা 
কাব্যবিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয় । 

কয়েকটি উপমা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। 
এগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তার 
রান্নাবান্না, বখতিয়ারের ঘোড়া” এবং “আরব্য 
রজনীর রাজহাস' কাব্যগ্রন্থ থেকে: 

ক. অনিষ্টকর অন্ধকারে যখন পৃথিবীঃ 

চারদিকে ডাইনীদের 
ফুকারের মতো হাওয়ার ফিসফাস 

ঠিক তখুনি, ইহুদিরা হেসে ওঠে । 

খ. এক ধারা বর্ষণে সন্ধ্যা বেলায় ভাবনা একটি 
ভেজা পাতার মতো দুলতে লাগলো । 

গ. বউয়ের ক্লান্ত চুড়িভরা হাত 

হাড়িকুড়ি, ধূমায়িত ভাতের থালার পাশ দিয়ে 
কখন বাড়ির চেনা বেড়ালের মতো 

সুদিন আসবে | 

ঘ. হাতির পালের মতো মেঘের গম্ুজ নিয়ে কাদে 
নগ্ন হয়ে নেমে আসে আডরারস্য প্রথম দিবস 

উ. অথচ তোমার চুল 

সাপের জিহ্বার মতো লাফাতে লাফাতে 


নি । 

সাধারণ জীবন কথাকেই আল মাহমুদ কল্পনার 
জটিল বুননে অসাধারণ করে তুলেছেন । উদ্ধৃতি 
[ঘ)- আমাদের মনে পৌরাণিক অনুষঙ্গ নিয়ে 
আসে । পুরাকালে নাকি হাতিদের পাখা ছিলো 
এবং তারা আকাশে উড়ে বেড়াতো। পরে 
দীর্ঘতপা মুনির অভিশাপে তাদের পাখা কাটা 
যায়। ভারতীয় পুরোনো সাহিত্যে, বিশেষত 
রচনার রীতি প্রচলিত ছিলো । আল মাহমুদের এই 
উপমাটিতে সেই অনুষঙ্গ মনে পড়লো আমার । 
শেষ দু”টি উপমা বিশ্লেষণের প্রয়োজন করেছে 
মনে হয় না। এখানে উপমা নিজেই তার 
ব্যাখ্যাকার হিসেবে কাজ করবে | 

আল মাহমুদের কবিতার আদ্যন্তই উপমা ও 
উৎপ্রেক্ষার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে 
লোকজীবনের নানা অনুষঙ্গ থেকে । আমাদের 
পরিচিত প্রতিবেশ ও জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে 
এই উপাদানের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে । এ জন্যেই 
তার রচিত উপমা আমাদের এতোটা অন্তরঙ্গ মনে 
হয়। তার কবিতার বিষয় বিন্যাসের সঙ্গেও 
বাঙালি জীবনের অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে। 
লোকজীবন এখানে গরীয়ান হয়ে উঠেছে । আল 
মাহমুদের উপমা উতপ্রেক্ষা ও সেই গরীয়ান জীবন 
রচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে । 


_॥ তআত্তার্তহীদ ২৪ 


ভা।ষা।_-।সা।হি।ত্য 


শুদ্ধ 
উচ্চারণের 
শিক্ষা 


উম্মে মুসলিমা 


শিক্ষক প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়াচ্ছেন, “আচ্ছা বল 


দেখি- ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিচয়- এর 
মানে কী? শিশু শিক্ষার্থীরা ওর একটা শব্দও 
বুঝতে না পেরে হা করে তাকিয়ে থাকে | শিক্ষক 
তখন আঞ্চলিক ভাষায় বুঝিয়ে বলতে থাকেন, 
ভ্যাটকাইছে আর সরোবর মাইনে? হরোবর 
মাইনে জানছ না? তগো বাড়ির বগলে ডোয়াডুয়ি 
(ডোবা ডুবি) নাই? আর “ক-ল-স- গিলা” এ গল্প 
অনেকেরই জানা | 

দিয়ে নিয়োগ নিশ্চিত করা কর্তব্য । কারণ 
শিক্ষকদেরই মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়। 
উপদেশ যেমন, তেমনি শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার 
শিক্ষাও কম না। বিশেষ করে যে দাম দিয়ে 
আমরা যে ভাষা কিনেছি, সেই বাংলা ভাষা 
উচ্চারণের হেলাফেলায় হারিয়ে যেতে দেয়া যাবে 
না। হয়তো কথা উঠবে, “তা বলে কি আঞ্চলিক 
ভাষা থাকবে নাঃ কেন থাকবে নাঃ বরং 
মাতৃভাষা দিবস'-এর মতো একটা “আঞ্চলিক 
ভাষা দিবস'ও থাকা জরুরি | অঞ্চলভেদে একই 
জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ, 
বলার ভঙ্গি । এসব শব্দ আমাদের বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারে । আমরা নিজের 
আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলব; আঞ্চলিক শব্দগুলো 
জীবিত রাখব । কিন্তু প্রমিত বাংলা বলার অভ্যাস 
উচ্চাকাজ্ষা হবে কেন? যেখানে পরীক্ষার খাতায় 
হাতের লেখা ভালো করার জন্য বাড়তি নম্বর 


মার্চ১২ 


পাওয়া যায়, সেখানে শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার 


অবচেতনভাবেই 
প্রতিযোগীর মধ্যে যিনি সুন্দর শুদ্ধ ভাষায় জবাব 
দেন, তাকেই নির্বাচন করে ফেলেন । সুন্দরের 
প্রতি বাড়তি আকর্ষণ মানুষের সহজাত | এই 
সেদিন টেলিভিশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি 
বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও 
কবি আসাদ চৌধুরীর মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল 
বাংলা উচ্চারণ নিয়ে । দু'জনেই দুই কষ্রর ভাষার 
অঞ্চলের মানুষ ৷ কট্টর এ কারণে যে, সাধারণত 
সিলেট ও বরিশালের মানুষজনের উচ্চারণে 
অসাবধানতায় আঞ্ঞচলিকতা এসে পড়া অসম্ভব 
নয় । কিন্তু এ দু'জনের একজনকেও সে অপবাদ 
দেয়া গেল না। কী সুন্দর উচ্চারণে তারা কথা 
বলেন! তারা যে বিষয়ে গভীর দুঃখ ব্যক্ত 
করলেন, তা হল বাংলা ও ইংরেজির মিশেলে কথা 
বলার যে প্রবণতা আজকাল লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার 
ওপর | যেন “বাট', “সো”, লাইক” মিশিয়ে বাংলা 
না বললে সবাই 'আনস্মার্ট” ভাববে । হয় পুরোপুরি 
ইংরেজিতে বল আর না হয় পুরোপুরি বাংলায় । 
ড. আনিসুজ্জামান, ড. কবীর চৌধুরী, ড. সিরাজুল 
ইসলাম চৌধুরী, ড. দেবপ্রিয় ভ্টাচার্য, ড.জিলুর 
রহমান সিদ্দিকীর মতো আরও অনেক শুদ্ধ ও 
তুখোড় ইংরেজি জানা বিজ্ঞজন বাংলায় কথা 
বলার সময় সচেতনভাবে কোন ইংরেজি শব্দ অন্ত 
ভুক্ত করেন না বললেই চলে | এ প্রবণতা তো শুধু 
বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে নয়, এটাই প্রকৃত 
শিক্ষিতের আচরণ । 

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ের দুটো গল্প বলি । সে 
সময় অনেক ধরনের বন্ধু জোটে । কেউ কেউ 
ভারি দুষ্ট প্রকৃতির । সে রকম এক বান্ধবী বাড়ি 
থেকে পাঁচ-ছয় ঘণ্টার ট্রেন ভ্রমণ শেষ করে হলে 
এসে বন্ধুদের কাছে তার দুঃখের গল্প বলছে, 
“জানিস আজ ট্রেনে আসার পথে আমি প্রায় 
প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলাম | কামরায় উঠে দেখি 
আমার সামনের সিটে এক অতি সুদর্শন যুবক 
বসে । ভাবলাম ভালোই হল, পাচ-ছয় ঘণ্টা আর 
বোর লাগবে না। দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে 
অব্যক্ত ভাব বিনিময় হলে হয়ে যাক । কী তার 
চাউনি! কী তার বসার ভঙ্গি! খবরের কাগজ 
থেকে কখন চোখ তুলে আমার দিকে তাকাবে, 
তার জন্য মুখটায় যতটা সম্ভব মোহনীয় ভাব 
ফুটিয়ে বসে থাকলাম | বাববাহ্‌, কী অহংকার! 
পাশের জনের সঙ্গেও কথা বলে না। একবার 
আমার দিকে তাকাতেই দিলাম একটা 
ভুবনমোহিনী হাসি । সেও প্রত্যুত্তরে এমন এক 
হাসি দিল যে, একেবারে বুকে এসে বিধল | আর 
মাত্র দটো স্টেশন । সুদর্শনের মুখের একটা কথা 
শুনব নাঃ কোথায় যাচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ে 
কিনা? কোন দিন আবার দেখা হবে কিনা? লজ্জার 
মাথা খেয়ে ওর পাশের জনকে আগে জিজ্ঞাসা 
করলাম “বিশ্ববিদ্যালয়ে নামবেন নাকি”? সে বলল, 
হ্যা” ৷ আমি দ্বিধাভরে সুদর্শনকে “আর আপনি? 


বলতেই জবাবের জন্য মুখিয়ে থাকা সুদর্শন 
বলল- “ছামনের এসটেশনে' । ব্যস, আমার প্রেম 
এক নিমিষে হাওয়া । 

ছবি তোলা ছিল মিহিরের শখ । অনার্স ফাইনাল 
ইয়ারে পড়ার সময় ক্লাসমেট এক ঢাকাইয়া 
বেঁধে বরযাত্রায় শামিল হল । কনের বাড়ি গিয়ে 
এক আহামরি সুন্দরীর (কনের মামাতো বোন) 
পেছন পেছন ঘুরতেই ওর অবস্থা কাহিল । মিহির 
ক্ষণে ক্ষণে ওই সুন্দরীর ছবি ক্যামেরায় বন্দি 
করতে থাকে । অন্সরী সবার মনের ভাব বুঝতে 
পেরে দেহবলরীর হিলোল তুলে কোন কথা না 
বলে বারবার ওদের সামনে দিয়েই ঘর-বার 
করছিল | বেলা পড়ে এলে মিহির তার শেষ্ন্তাপটি 
নিতে গেলে অন্সরী ততক্ষণে মুখ খোলে । বলে 
'ছারাদিন ধইরা হালায় হুদা ফোটুকই তুইলা 
ছারলেন । মাগার বাতচিত করেন না ক্যালা?, 
এরপর ওই সুন্দরীর দিকে ফিরে তাকানো তো 
দূরে থাক, ফিরে আসার পথে মিহির ক্যামেরা 
থেকে গোটা ফিল্ম খুলে বুড়িগঙ্গায় বিসর্জন 
দিয়েছিল। 

কোন সভা-সেমিনার-আলোচনা-সাক্ষাৎ্কারে 
সবার বোধগম্যের জন্য প্রমিত ভাষা ব্যবহার শুধু 
গুরুতৃপূর্ণ নয়, অপরিহার্য ও বটে । আমরা ইংরেজি 
ভাষা অধ্যধষিত কোন দেশের গ্রাম বা উপশহরে 
গেলে সেখানকার বাস ড্রাইভার বা অন্যরা যখন 
আঞ্চলিক ইংরেজিতে কথা বলেন, তখন তার 
বিন্দু-বিসর্গও বুঝি না। আবার সেখানকার 
সুশিক্ষিতরা আমাদের বুঝার সুবিধার্থে শুদ্ধভাবে, 
ধীরে, স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলার চেষ্টা করেন। 
তারা যাদের সান্নিধ্যে থাকেন তাদের মতো করে 
কথা বলেন । যেমন সিআরপির অত্যন্ত জনপ্রিয় 
ব্যক্তিত্ব ভেলোরি টেইলর শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা 
বলতে পারেন না । এমনকি আধুনিক ভাষা শিক্ষা 
ইন্সটিটিউটের এদেশীয় কোন কোন শিক্ষকের 
কাছে বিদেশী ভাষা শেখা তার আঞ্চলিকতার 
দরুন দুরূহ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর অন্যতম 
মিষ্টভাষার একটি বাংলা ভাষা । আমরা 
খেলাধুলায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, গবেষণা-নির্মাণে 
বাইরের বিশ্বে যতটা না পরিচিত, তার চেয়ে বেশি 
মাতৃভাষার জন্য রক্ত দেয়া একমাত্র জাতি হিসেবে 
আদৃত | পৃথিবীর অপর প্রান্তের কোন শিশু যখন 
প্রশ্ন করে একুশে ফেব্রুয়ারি কেন আন্তর্জাতিক 
মাতৃভাষা দিবস, তখন উত্তরদাতা তাকে যে গল্প 
শোনায়, সে গল্পে কি মূর্ত হয়ে ওঠে না পধ্চন্ন 
হাজার বর্গমাইলের পলিবিধৌত একটি ব-দ্বীপ? 
যে দেশের মানুষ মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য জীবন 
দিতে অকুণ্ঠ? এমন যার বিশ্বজোড়া নাম, কী সেই 
ভাষা, কেমন এর সাহিত্য, এরা কোন ভাষাদরদি 
জাতি- এসব জানতে যখন আগ্রহী বিদেশীরা 
বাংলা শিখতে এদেশে আসতে শুরু করবেন, 
তখন তাদের কাছে শুদ্ধ উচ্চারণের বাংলা 
উপস্থাপন করাটাই কি সমীচীন হবে না? 


লেখক: কাসাহিত্যিক 
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আমার ক'জন বিশ্ববিদ্যালয় সহকর্মী যেভাবে মাথা 
ঢেকে হিজাব পরে বাইরে চলাফেরা করে, ওদের 
সাথে না মিশলে বুঝতেই পারতাম না যে ওরা 
অমুসলিম | অথচ ওরা অনেকেই আমেরিকা, 
ব্রিটিশ বা কানাডার মতো পশ্চিমা দেশের 
নাগরিক ৷ আপাত দৃষ্টিতে এরা সৌদি আরবের 
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই হিজাব পরে। 
হিজাবের সামাজিক প্রভাব নিয়ে কথা বললে ওরা 
উৎসাহ নিয়ে শুনতে চায় । অথচ মুসলিম নারীরাই 
আজ হিজাব পরা নিয়ে দ্বিধা-্বন্দে ভুগছে । 
মুসলিম মেয়েদের একটি বিরাট অংশ এখনো 
না। 

আমার ছোটবেলার এক বান্ধবীর কথাই বলি । 
ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ 
করে এখন পিজিতে এফসিপিএস করছে । তার 
সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা হয় । সেদিন ওকে 
বললাম কি রে? তোরা যখন হজ-ওমরা করতে 
আসিস, তখনতো সুন্দর করে হিজাব পরিস । 
দেশে ফিরে গিয়ে সেই মাথার কাপড় যায় 
কোথায়? উত্তরে সে বলেছিল, আমাদের ওমরা 
তো ওখানেই শেষ । তা তো আর সাথে করে 
নিয়ে আসি না। সাথে সাথে না হলেও পরে 
সেই বান্ধবীটি | আল্লাহর বিধান নিয়ে এভাবেই 
গোমরাহিতে রয়েছে আমাদের দেশের বেশির 
ভাগ মেয়েরা | 

প্রথমেই জেনে নেয়া যাক হিজাব কি? হিজাব অর্থ 
ঢেকে রাখা । মেয়েদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ বড় 
চাদর কিংবা বোরখা সদৃশ ঢিলেঢালা পোষাক 
দ্বারা আবৃত করে পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে 
আড়াল করে চলার যে পদ্ধতি বা ব্যবস্থা তাই 


মার্চ'১১ 


মুসলিম সমাজে হিজাব বলে পরিচিত । চুল নারীর 


টিন তি 
- উকিল ট টিন 


সৌন্দর্যের অন্যতম অংশ, তাই তা খোলা রেখে 
বাইরে চলাফেরা করা জায়েয নয় । যদিও 
ক্ষেত্রবিশেষে মুখ খোলা রাখার ব্যাপারে 
আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, তবে মুখই 
যেহেতু মেয়েদের সৌন্দর্য ও শোভার আসল 
কেন্দ্র তাই পরপুরুষের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ 
খোলা নারীর জন্যে শোভনীয় নয় এবং বিনা 
প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে তার দিকে দৃষ্টিপাত 
করাও পুরুষের জন্য জায়েয নয় । তাইতো পর্দা 
প্রত্যেক মেয়ের জন্যেই ফরজ, যারা বয়ঃসন্ধিতে 
পৌছেছে । 

হিজাব বা পর্দা কোন সামাজিক প্রথা নয় । এ 
হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ, যা পালন করা মুসলিম 
মেয়েদের ওপর ফরজ । পবিত্র কুরআনে সুরা 
আল-আহ্যাবের ৫৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 
“হে নবী! আপনি আপনার স্ত্বীগণ, কন্যাগণ ও 
মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন তারা যেন তাদের 
চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয় । 


এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে 
তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না । আল্লাহ ক্ষমাশীল 
ও পরম দয়ালু ।' 


হিজাব বাস্তবেই মেয়েদের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত 
করে, সুনিশ্চিত করে । রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি 
হেঁটে যাওয়া দুটি মেয়ে, যাদের একজন হিজাব 
পরে ও অন্যজন খোলা চুল এলিয়ে আঁটসাঁট 
পোষাক পরে চলছে, রাস্তার বখাটে ছেলেরা 
সহজে উত্যক্ত করবে হিজাববিহীন মেয়েটিকে । 
পত্রিকার পাতা খুললে এ ধরনের নারী উত্যক্ত 
হবার খবর অহরহ আমাদের চোখে পড়ে । 

আল্লাহর বিধান অমান্য করার শাস্তি স্বরূপ এ যেন 
মেয়েদের পাওনা । অথচ হিজাব পরিহিতা 


মেয়েদের সম্ত্রম আল্লাহই রক্ষা করেন । এ দুনিয়ায় 
এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও রয়েছে মহান 
পুরস্কার | পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নূরের ৩১ 
রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে । 
তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া 
তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন 
তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং 
তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, 
অধিকারভুক্ত বাদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও 
বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পকে অজ্ঞ 
প্রকাশ না করে । তারা যেন তাদের গোপন 
সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদচারণা না 
করে । মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে 
তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও ।' 
পর্দাতে আল্লাহর নিজস্ব কোন লাভ নেই। 
লাভতো সেই বান্দার যে নিজেকে রেখেছে পর্দার 
মধ্যে ও সমাজ করেছে কলুষমুক্ত ৷ সেই বান্দার 
জন্য জান্নাত প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে । যে 
জাননাত আমরা কখনো চোখ দিয়ে দেখিনি । 
সেখানে সে থাকবে অনন্তকাল । আল-াহর 
বান্দারা যদি তা বুঝতো তাহলে সবাই উগ্রতা 
প্রতিযোগীতায় এগিয়ে আসত । 

নেমেছে কে কত বেশি সাজগোজ করে বাইরে 
যেতে পারে । প্রবৃত্তির প্ররোচনায় ঢাকা পড়েছে 
সুচিন্তা ও বিবেক । মেয়েদের সৌন্দর্য সবার 
সামনে অবারিত করাই যেন আধুনিক ফ্যাশন । 


। আত্তার্তহীদ ২৬ 


ম।হি।লা।জগ।ন 


নারী সমাজ বেমালুম ভুলে আছেন যে, আল্লাহ 
সর্বাবস্থায় আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন । 
আমাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বা ভয় 
থাকলে দুনিয়ার চাকচিক্যময় এসব ফ্যাশন- 
“হিজাব' গ্রহণ করা হবে বুদ্ধিমতীর কাজ | 
আজকের পর্দাশীলা নারীদের দেখে হয়তো 
অনেকে পুরাতন ফ্যাশন মনে করছে। কিন্তু 
পরকালে এসব নারীদেরই জয় হবে 
ইন্শাআল্লাহ । আর যারা তাদের দেখে ঠাট্টা- 
বিদ্রুপ করেছে বা আধুনিকতার নামে পর্দা করা 
থেকে দূরে থেকেছে, তাদের রাস্তা হবে কণ্টকপূর্ণ 
এবং আল্লাহর রাগ বর্ষিত হবে তাদের ওপর । 
আর ওদের নিবাস হবে জান্নাত নয় বরং 
জাহামাম | 

নারীদের জন্যে গৃহই উত্তম | অর্থাৎ শরয়ী 
প্রয়োজন ব্যতিত তারা বাইরে বের হবে না । যদি 
নারীকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন 
সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্টব প্রদর্শন না করে বের হয় । 
বরং বোরকা বা হিজাব পরেই বের হবে । পবিত্র 
“তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে মূর্খতা যুগের 
অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না । নামায 
কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ 
ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে । হে নবী 
পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান 
তোমাদের থেকে অপবিভ্রতা দূর করতে এবং 
তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পৃত-পবিত্র রাখতে । 
এই আয়াত থেকে এটা পরিস্কার যে, দেহ সৌন্দর্য 
প্রদর্শন করার জন্য বাইরে ঘুরাফেরা করা 
মেয়েদের জন্য জায়েজ নয় । তবে প্রয়োজনীয় 
কাজে কিংবা শিক্ষা ও চাকুরির প্রয়োজনে হিজাব 
পরে চলাফেরা করতে ইসলাম মেয়েদের ওপর 
কঠোরতা আরোপ করেনি | 

পর্দার কারণে বাংলাদেশে তিনটি বোনকে জেল 
হাজত খাটতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ 


আদালতের রায়ের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করা 
হয়েছে । এ যেন এক অকল্পনীয় অধ্যায় । এ খবর 
শোনার পর নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না । 
সেই তিনটি বোনকে রাস্তার বখাটেরা ধাওয়া 
করলে দৌড়ে আশ্রয় নেয় নিকটতম মাদরাসায় । 
বখাটেরা পুলিশ এনে এদের জঙ্গি বলে ধরিয়ে 
দেয় । তবে শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও জঙ্গি 
কানেকশনের কোন যোগসূত্র মিলাতে পারেনি । 
অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম মুসলিম দেশ হয়েও পর্দা করার কারণে 
মেয়েদের জেলে পর্যন্ত যেতে হয় । 

সমাজে আধুনিকতার নামে গায়ের ওড়না হয়েছে 
মাফলার বা কোন কোন ক্ষেত্রে ওড়নাই নেই । 
যত বেশি খোলামেলা পোশাক পরা যায় ততবেশি 
আধুনিক । এ আধুনিকতা মেয়েদের পণ্য বানিয়ে 
রেখেছে । টিভির বিজ্ঞাপনগ্তলোতে মেয়েদের চিত্র 
প্রদর্শনীই মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । 
ম্যাগাজিনের কভারে কোন মডেল কন্যার ছবি 
ছাপলেই বেশি বিক্রি হচ্ছে এবং আমাদের 
সমাজকে করছে কুলধিত। ভবিষ্যতই হয়তো 
বলে দেবে এই দেহ সৌন্দর্য প্রদর্শনী তাদেরকে 
কত নীচে নামিয়েছে । 

হাদীসে এসেছে হযরত উম্মে সালমা রদ থেকে 
বর্ণিত, একদিন হযরত মায়মুনা রজ্ক্ট এবং আমি 
বসেছিলাম হযরত মুহাম্মদ জঞ্জ-এর সাথে । তখন 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা 
এসেছিলেন | নবীজি ওদের বললেন পর্দা করতে । 
হযরত সালমা একট বললেন, উনিতো অন্ধ । 
জবাবে রাসুল রঞ্জু বললেন, "তুমিতো আর অন্ধ 
নও | [সুনানে আবী দাউদ, সুনানে তিরমিযী] অর্থাৎ 
মেয়েদেরকে মাহরাম ব্যতিত পুরুষদের দেখাও 
জায়েয নয় । 

বোনদের প্রতি অনুরোধ; যারা এখনো হিজাব 
নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দে আছেন, একটু ভেবে দেখুনতো, 
কুরআনের কোন সুরায় আছে অর্ধঢটাকা বা 
পুরোটাই খোলা রেখে বাইরে চলাফেরা করা 


যায় । আপনারা যারা ওমরা-হজ পালন করতে 
মক্কা-মদীনায় আসেন তারাও একটু ভেবে দেখুন । 
এসব এলাকায় কোন রাহাজানি, ধর্ষণ, লুষ্ঠন হয় 
না কেন? এর উত্তর: এ এক অতীব নিরপদ 
প্রাঙ্গন । আমরা সৌদি আরবে অত্যন্ত সুন্দরী 
মেয়েকে পর্দা-সহকারে শালীনভাবে পথ চলতে 
দেখেছি । তাদের সৌন্দর্য বিশ্ব সুন্দরীকেও হার 
মানায় । পর্দা তাদেরকে আরও সম্মানিত ও 
মহিমান্বিত করেছে । 

অথচ আমরা প্রাশ্চাত্যের অশালীনতাকে অনুসরণ 
করছি, একইভাবে সমাজকে করছি কলুষিত । 
দেশের প্রত্যেক নারীর আজ হিজাব নিয়ে নতুন 
করে ভাবনার সময় এসেছে । ভালোবাসতে হবে 
আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে | অন্যের ধার করা 
পোশাক পরিধান থেকে শুরু করে সমাজের 
প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কারকে রুখতে 
হবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে । 

পর্দা করা নারীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ব্যাপার নয় 
বরং এটা স্বয়ং আল্লাহ তা“আলার নির্দেশ । কোন 
নারী যদি এতদিন পর্দা না করে থাকেন সে জন্যে 
তিনি যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান 
এবং ভবিষ্যতে পর্দা করার জন্যে দৃঢ় সং 
করেন তাহলে আল্লাহ তাকে নিশ্চয় ক্ষমা 
করবেন । সুরা আল-বাকারা ২৮৫ আয়াতে বলা 
হয়েছে, “..তারা বলে আমরা শুনেছি এবং কবুল 
করেছি । আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের 
পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে 
হবে। 

আসুন! পর্দা পালনের মাধ্যমে আমরা নারীরা 
সমাজে আমাদের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করি এবং 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে উগ্রতাকে পরিহার করে 
শীলিনতা অর্জন করি । সর্বোপরি আখেরাতেও 
নিয়ে এগিয়ে চলি । 


সৈয়দ শাহ রোড, চকবাজার, চট্টথাম (হাসপাতাল মাঠ সংলগ্ন) 
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বিজয় নতুন উদ্দীপনায় জেগে 
ওঠার প্রেরণা 


তু 
মুসলিম বিশ্বে নতুন জাগরণ শুরু হয়েছে' 
-একথা আজ গুঞ্জরিত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র । 
ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার ভূতলগামী হওয়ার মাত্র এক 
বছরের মাথায় মুসলিম বিশ্বের অবস্থা এখন 
অন্যরমই মনে হয় | এ-অবস্থা আমেরকার ইচ্ছা- 
আশার ঠিক উল্টো দিকে ধাবমান বলে মনে 
হচ্ছে । সন্ত্রাসদমনের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যে 
পরিপ্রেক্ষিতে আজ পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, 
মুসলমানরা -শত আত্মকলহ সত্বেও একমাত্র 
পোষণ করে | এবং সেই হারানো আস্থার দিকে 
তারা এখন দ্রতপদে ফিরে যাচ্ছে । তাই দেখা 
যাচ্ছে, মুসলিম বিশ্বে বিগত এক বছরের মধ্যে 
জাতীয় ও প্রদেশভিত্তিক যতো নির্বাচন হয়েছে, 
সেগুলোতে ইসলামি দলগুলোর এতিহাসিক বিজয় 
অর্জিত হয়েছে । পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন-পদ্ধতি 
অনুসরণ করা কতোটুকু ইসলামসম্মত এবং আদৌ 
এর দ্বারা পরিবর্তন সম্ভব কিনা সে-প্রশ্ন ওঠতেই 
জনসাধারণের প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত 
হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে মুসলমানগণ নিজেদের 
ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি 
তাদের ভালোবাসা, বিশ্বাস ও আস্থার কথা 
বরাবরই ঘোষণা করে চলছে । বিগত এক বছর 
ধরে আমেরিকা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে 
ইসলামকে মুছে দেওয়ার জন্য পূর্বের চেয়ে 
অনেক বেশি হিংস্র হয়ে ওঠেছে । আমেরিকার 
পদলেহী মিডিগুলোও আগুনে হাওয়া দিচ্ছে যাচ্ছে 
বরাবরই । এতোসব প্রপেগেন্ডা সত্বেও তারা 
মুসলমানদের সামগ্রিক চিন্তা-চেতনা থেকে 
ইসলামপ্রীতি ছিড়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং 
এখনো হচ্ছে । যদিও ইসলামি দলগ্তলোর 
এজেন্ডায় জাতীয় সমস্যাগুলোর স্থান 
দারিদ্য, অশ্লীলতা ও মূর্খতাদূরিকরণের মতো বহু 
জাতীয় বিষয় তাদের এজেন্ডায় রয়েছে, তবু এই 
দলগুলোর সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় 


মার্চ১২ 


হলো ইসলাম । ইসলামের কারণেই জনগণ 
তাদেরকে ভোট দিয়েছে । তাই পাকিস্তান, তুকাঁ, 
বাহরাইন ও সম্প্রতি মরকোর নির্বাচনের ফলাফল 
একটি বাক্য উচ্চারণ করছিল : “অনাকাড্খিত 
ফলাফল! ইসলাপন্থীদের জবরদস্ত বিজয় !!' 
তু্কী, বাহরাইন, তিউনিসিয়া ও সম্প্রতি মরক্কোর 
নির্বাচন দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 
মুসলিম বিশ্বে ইসলামই একমাত্র সমাধান । আর 
এটা মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণের কাছে জানা 
কথা ও প্রতিষ্ঠিত সত্য | সমস্যা-সংকটে মুসলিম 
উম্মাহকে কোথায় ও কার কাছে আশ্রয় নিতে হয়, 
সে সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের কোলোর শিশুরাও 
অবগত । অন্যদিকে আমেরিকান পদ্ধতির 
'ইসলাম'কে জনগণ শক্ত হাতে রুখে দিচ্ছে, যার 
সর্বশেষ প্রমাণ মরক্কোর সাধারণ নির্বাচন । 
মুসলিম বিশ্বে সবকিছুর প্রাণ ও প্রেরণা একমাত্র 
ইসলাম, যার কোনো বিকল্প নেই । “মুসলমান 
ইসলামের প্রহরী এবং ইসলাম মুসলমানদের 
প্রহরী ও দিশারী ।-এই গানে ও শ্রোগানে 
মুখরিত হচ্ছে আজ মুসলমানদের হৃদয় ও 
জনপদ | 


২. 
গেল ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মরকোর সাধারণ 


নির্বাচনে ইসলামি দল 1175 15919117151 07191109 8170 


9৩৮61017767 7811 (পিজেডি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করেছে । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তৈয়ব জরকাবি এক 
সংবাদ সম্মেলনে জানান, প্রাথমিক ফলাফলে 
জানা গেছে, পার্লামেন্টে ৩৯৫ আসনের মধ্যে 
৮০টি আসনে জয়লাভ করেছে পিজেডি | সে 
হিসেবে দলটি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং 
সরকারে নেতৃত্ব দেওয়ার সার্থবিধানিক বৈধতা ও 
ক্ষমতা অর্জন করেছে । অন্যদিকে বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী আববাস আল-ফাসির ইসতিকলাল 
পার্টি পেয়েছে মাত্র ৪৫টি আসন । 

নতুন সর্থবিধান প্রণয়নের পর দেশটির প্রথম 
সংসদ নির্বাচন এটি | এবার নির্বাচনে তালিকাভূক্ত 
ভোটারদের ৪৫ শতাংশ ভোট দিয়েছেন বলে গত 


জরকাবি । নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি 
দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক 
পর্যবেক্ষকগণ । এর আগে অনুষ্ঠিত ২০০৭ সালের 
সংসদ নির্বাচনে দেশটির মোট ভোটারের মাত্র ৩৭ 
শতাংশ ভোট দেয়। সে তুলনায় এবারের 
নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি সন্তোষজনক বলে 
মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকরা । আরব বিশ্বে সংস্কার 
আন্দোলন শুরু হওয়ার পর মরক্কোকে এর প্রভাব 
থেকে দূরে রাখার মানসে দেশটির রাজা ষষ্ঠ 
মুহাম্মদ সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই 
নির্বাচন দিয়েছেন । নির্বাচনে দেশটিতে সবচেয়ে 
সঙ্বাত-সংঘর্ষ ছাড়াই গণতন্ত্রের পথে একধাপ 
এগিয়ে গেল মরক্কো । ফলে মরক্কোর বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী 
ইসতিকলাল পার্টির নেতা আববাস আল ফাসি 
নির্বাচনের ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং 
তিনি বলেছেন, পিজেডির বিজয়ে গণতন্ত্রের 
বিজয় হয়েছে । আমরা তাদের সাথে কোয়ালিশন 
সরকারে যেতে প্রস্তুত আছি । 

নেতা আবদুল্লাহ বিন কিরান বলেন, 
এবং এতে আমরা আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট । 
অপরদিকে আববাস আল-ফাসি স্বতঃক্কুর্ত ঘোষণা 
ইসলামপন্থীদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করবেন । 
আফিকা অঞ্চলে সরকারবিরোধী সংস্কার 
আন্দোলন শুরু হওয়ার পর দ্বিতীয় কোনো দেশে 
ইসলামী দলের শাসন ক্ষমতায় আসার ঘটনা । 
এর আগে তিউনিসিয়ায় ইসলামী দল “আন- 
নাহদাহ'-এর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে । 
মরক্কোর ইসলামী দল পিজেডির বেশিরভাগ 
সমর্থক তুলনামূলক গরিব শ্রেণীর এবং দলটি 
ক্ষমতায় গেলে ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজে 
ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবে বলে ঘোষণা 
দিয়েছে । ১৯৫৬ সালে ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা 
লাভের পর মরক্কোয় এ নিয়ে ৯ বার নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছিল 
২০০৭ সালে । 


৩. 
মরক্কো উত্তর আফ্রিকার একটি মুসলিম রাষ্ট্র ৷ 
ইতিহাসবিদদের মতে ইসলামের আগেও মরক্কো 
কোনোদিন বিদেশী শক্তির দখলে ও অধীনে ছিল 
না। ৬৭১ খিস্টাব্দে মুসলমানরা মরক্কো জয় 
করে । তারপর তা উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের 
(৮০৮ খিস্টাব্দ পর্যন্ত) মাগরেব প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত 
হয়। অন্যান্য শাসক বংশের মধ্যে ইদ্রিসী বংশ 
(৮০৮-৯৩০), আল মুওয়াহহিদ (১১৪৯- 
১২৯৬) । এর পর বনী মোরিন বংশ তিন শত 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


বছর মরক্কোতে রাজত্ব করে । বনী মোরিনদের 
পর আসে সাঙ্গইয়েন (১৫৫০-১৬৬৪) ও আলাউ 

(১৬৬৪-১৯১২)। ১৯১২ থেকে ১৯৫৬ 
পর্যন্ত মরক্কো দেশটি স্পেন ও ফ্রাস কর্তৃক 
দখলকৃত ছিল । ১৯৪৩ খিস্টান্দে সুলতান পঞ্চম 
মুহাম্মদের নের্তৃত্বে ইসতিকলাল পার্টি গঠিত হয় 
এবং এ পার্টি পুরোদেম স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু 
করে । অবশেষে দেশটি স্বাধীন হয় ১৯৫৬-তে | 


তার পর শুরু হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র । 
মরকোর দি ইসলামিক জাস্টিস এন্ড 
ডেভেলপমেন্ট পার্টি (পিজেডি) আগের 


নির্বাচনগ্ুলোতে অংশ গ্রহণ করেছিল । ১৯৯৭- 
এর নির্বাচনে দলটি জয়ী হয়েছিল মাত্র আটটি 
আসনে । কিন্তু তাদের ধারাবাহিক কর্মতৎপরত, 
ত্যাগ ও স্বদেশনিষ্ঠার কারণে ধাপে ধাপে 
এগিয়েছে । অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর পার হয়ে দলটি 
২০০২-এর নির্বাচনে ৪২ আসনে এবং ২০০৭- 
এর নির্বাচনে ৪৭ আসনে জয়ী হয় । তখন থেকে 
বিবেচিত । 
পুরো পৃথিবীতে সাধারণভাবে এবং মুসলিম 
৭ দেশসমৃহে বিশেষ করে, 
পরিবারব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক 
নৈরাজ্য, গণতন্ত্রের নামে আধিপত্যবিস্তারের 
বিরুদ্ধে দু'কোলচাপানো ঝড়-জোয়ার শুরু 
হয়েছে । বিশেষ করে নারী-স্বাধীনতার নামে 
ধর্মবিদ্বেষী ইউরোপীয় সংস্কৃতির চালকগণ পৃথিবীর 
সর্বত্র বেহায়াপনার যে সয়লাব ছড়িয়ে দিয়েছে, 
স্বয়ং আফ্রিকার দেশসমূহেও প্রতিরোধ ও 
বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠছে, যার তরতাজা 
দৃষ্টান্ত মরক্কোর সাধারণ নির্বাচনে ইসলামি দলের 
বিপুল বিজয় । সেখানে জনসাধারণ 
স্বতঃস্কৃর্তভাবে একটি ইসলামি দলকে সমর্থন 
করেছে এবং তার ওপর নিজেদের আস্থা ও 
বিশ্বাসের প্রাসাদ গড়ে তুলেতে যাচ্ছে । নির্বাচন 
বিশেষণ ও নির্বাচন-কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য ২১টি 
দেশের ৪১জন প্রতিনিধি দেশের অধিকাংশ অঞ্চল 
চষে বেড়িয়েছেন । তারা দুই শতাধিক পোলিং 
স্টেশনে গিয়েছেন এবং দলে-দলে জনগণকে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে আসার দৃশ্য স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করেছেন । পর্যবেক্ষকগণ নিঃসংকোচে 
স্বীকার করেছেন, এই নির্বাচন পুরোপুরিই স্বচ্ছ 
এবং নির্বাচনের ফলাফল নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য | 
ইসলামিক জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি 
ওপরই রচনা করেছে । বিগত নির্বাচনপগ্তলোতে 
দলটি নাচগানের মেলা, ওপেনভাবে মদের ব্যবসা 
ইত্যাদি বিষয়ে কড়া সমালোচনা করেছে । ধীরে 
সমালোচনার টার্গেট বানিয়েছে । তারা জনগণকে 
ব্যাপকভাবে চাকরি দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছে । সদ্যসম্পন্ন নির্বাচনে পিজেডি জনগণকে 
ওয়াদা দিয়েছে, তারা দেশে বিরাজমান 
দারদ্বিহারকে অর্ধেকে নামিয়ে আনবে এবং 


মার্চ১২ 


বেতন-ভাতায় ৫০% বৃদ্ধি করবে । উল্লেখ্য যে, 
চটজলদি রুক্ষ ব্যবহার শুরু করে দেবে এমন 
কোনো সংকীর্ণ তার কথাও তারা শুনাই নি । বরং 
দলের নেতৃ্বর্গ জানিয়েছেন, তারা পশ্চিমাদের 
আজীবনপোষা মানসিক সংকীর্ণতার উর্ধে ওঠে 
তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আরো মজবুত করবে । 
দলের প্রধান আবদুল্লাহ বিন কিরান ঘোষণা 
ও পর্যটকদের ব্যাপারে আশঙ্কায় ভুগতে হবে না । 
ইসলামপন্থীদের স্বভাব-উদারতা দেশের ভেতরও 
অটুট আছে। বহিরাগতদের জন্যও থাকবে । 
ইসলামি দলগুলো সবসময় 
ভিন্নমতপোষণকারীদেরও সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে 
রাজি । নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি গ্রহিষ্ত ও 
পরমতসহিষ্কু ধর্ম । 


মরকৌয় রাজনৈতিকভাবে সংসদীয় পদ্ধতি এবং 


সার্থবধানিক রাজতন্ত্র দু'টিই প্রচলিত । বলতে 
গেলে, উভয়টি হাত ধরাধরি করে একই সঙ্গে 
চলে । ২০১১-এর জুলাই মাসের সংস্কার অনুযায়ী 
বাদশা যদিও বহু অধিকার প্রধান মন্ত্রির হাতে 
বহু অধিকার থেকে গিয়েছিল । নতুন সংশোধন ও 
সংস্কারের মাধ্যমে দেশে একাধিক রাজনৈতিক 
দল থাকার বৈধতা ঘোষিত হয়েছে । প্রশাসনিক 
ক্ষমতা ও কার্যনির্বাহী এখতিয়ার প্রধান মন্ত্রীর 
হাতে থাকবে । সর্থবধানপ্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য 
গণতান্ত্রিক দেশের মতো এখানেও দুটি 
নিয় পরিষদ | সংবিধান মতে আদালত হবে খোদ 


মোক্তার ও সম্পূর্ণ স্বাধীন । বাদশা সম্পর্কে 


সংবিধানে আছে, তিনি দেশের সার্থবধানিক নেতা 
হওয়ার পাশাপাশি দীনে মুহাম্মদীর সে.) প্রহরীও 
হবেন । বাদশাকে এ-মর্মে বাধ্য থাকতে হবে যে, 
নির্বাচনে বিজয়ী দলকে প্রধান মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব 
যথাসময়ে বুঝিয়ে দেবেন | 
কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে সীমাহীন ঘড়যন্ত্র করেছে 
এবং নৈতিক রাজনীতি বলতে যা বোঝায় তাকে 
তারা জীবন্ত দাফন করেছে, তবু জনসাধারণ 
তাদের ফড়যন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। তারা 
অটুট থেকে অটুটতর করেছে । মরকোর যেসব 
স্যাকুলার দলকে প্রগতিবাদী মনে করা হত, তারা 
দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও মূর্খতা দূর করতে পারে নি। 
পূর্বের নির্বাচগ্ডলোতে জনসাধারণ তাদেরকে ভোট 
দিয়েছিল শান্তি ও মুক্তির আশায় । কিন্তু তাদের 
সে-আশা আলোর মুখ দেখে নি। দারিদ্র্য ও 
নৈরাজ্যে অতিষ্ঠ হয়ে বহু মানুষ সাগরপথে 
পালিয়েছে প্রতিবেশী দেশসমূহে। এবং এরই 
ধারাবাহিকতায় দেশটিতে বিদ্রোহের বিস্ফোরণ 
ঘটেছে। 


৪, 
আশা করা যায়, মরক্কোর সদ্যসম্পন্ন নির্বাচনী 
ফলাফল মরক্কোয় ইসলামি পুনর্জাগরণের 


মাইলফলক প্রমাণিত হবে | বিগত কয়েক শতাব্দী 
ধরে ক্রুসেড-শক্তি পশ্চিমা স্যাকুলার শক্তি ও 
-স্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেভাবে ইউরোপ ও 
এশিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, সেখানে 
তাদের অকথ্য নির্ধাতন থেকে আফ্রিকানরাও 
রেহাই পায় নি। অসংখ্য আফ্রিকান নিম্পেষিত 
হয়েছে তাদের জুলুমের যাতাকলে ৷ ইসলামি 
মনোভাব ও মুল্যবোধসম্পন্ন নেতৃত্ব কখনো অন্য 
জাতিকে অন্যায়ভাবে নির্যাতন করে না, তাদের 
অধিকার হরণ করে না । ইসলাম ধর্ম, বর্ণ ও জাত 
নির্বিশেষ পুরো মানবতাকে গোলামির জিঞ্জির 
থেকে মুক্তি দেওয়ার নিশ্যয়তা দেয় ৷ ইসলামের 
প্রথম সর্ণযুগে ইসলামি পতাকা পবিত্র হেজাজের 
পর সর্বপ্রথম উড্টীন হয়েছিল আফিকার 
আকাশে । আজ একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে 
বেলালে হাবশী (রা.)-এর মাতৃভুমি থেকে আসা 
প্রভাত-সমীরণ মুসলিম জাতি ও পুরো মানবতাকে 
সুন্দর-সফল ভবিষ্যতের সুসংবাদ বিলিয়ে যাবে 
বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস । 


লেখক: 711/1/115 ৫)/0/1090.02077 


পারে । মাংস বা ডেয়ারি প্রোডাক্টের মতো 
আানিমাল প্রোটিনে ব্যাড কোলেস্টেরলের মাত্রা 
অনেকটাই বেশি থাকে । যাদের বংশগত হার্টের 
রোগ আছে£বা যারা ওবিসিটি সংক্রান্ত সমস্যায় 
ভুগছেন তাদের ডায়েটে ফল থাকাটা মাস্ট । 
লেবুজাতীয় ফল ছাড়াও হলুদ, কমলা এবং লাল 


রঙের ফল বেশি পরিমাণে খাওয়া উচিত | 
ফিলের আরেক নাম “ব্রেন ফুয়েল” । মস্তিষ্ককে 
সজীব এবং কর্মক্ষম রাখতে ফলের জুড়ি নেই । 
ফলের উপাদানের মধ্যে অন্যতম ন্যাচারাল 
সুগার আমাদের মনে রাখার এবং চিন্তা করার 
ক্ষমতা বেশ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। 
ন্যাচারাল ফাইবার ফলের এক বিশেষ 
উপাদান । দিনে কমপক্ষে ২৫-৩০ গ্রাম ফল 
খেলে শরীর প্রয়োজনীয় ফাইবার পেতে পারে । 


উচ্চ রক্তচাপ থেকে 
কিডনি বিকল ও 


অধ্যাপক ডা. এম এ সামাদ 


আমাদের দেহের ২৪ ঘ 

২০০ লিটার রক্ত পরিষ্কার করে লাখ লাখ নেফন 
নামক ক্ষুদ্র ফিল্টারিং ইউনিটের মাধ্যমে । অথচ 
আমাদের দেশের ১৬ কোটি মানুষের প্রায় ২ 
কোটি লোক কোন না কোন কিডনি রোগে 
ভুগছে । প্রায় ৪০ হাজার লোক অকালে মৃত্যুবরণ 
করে কিডনি বিকল হয়ে । কিডনি বিকলের 
অন্যতম তিনটি কারণ হলো ডায়াবেটিস, 
নেফ্রাইটিস ও উচ্চ রক্তচাপ | উচ্চ রক্তচাপ হতে 
যেমন কিডনি বিকল হয় তেমনি কিডনি বিকলের 
কারণে উচ্চ রক্তচাপ হয়। যতগুলো কারণে 
কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হয় উচ্চ রক্তচাপ এর 
মধ্যে অন্যতম | 

উচ্চ রক্তচাপ কি? 

রক্ত ধমনী বা রক্তনালীতে প্রবাহকালে রক্তনালীর 
গায়ে যে চাপপ্রয়োগ করে তা রক্তচাপ | রক্তচাপ 
মাপার মেশিন দিয়ে তা পরিমাপ করা হয়। 
হৃদপিণ্ড সংকোচনের সময় সর্বোচ্চ রক্তচাপকে 
বলা হয় সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার এবং হৃদপিণ্ডের 
সম্প্রারণের সময় সর্বনিয় রক্তচাপকে বলা হয় 
ডায়াসটোলিক ব্রা প্রেসার । একজন সুস্থ 
মানুষের রক্তচাপ ১২০/৮০ এর কাছাকাছি থাকে । 
সিসটোলিক প্রেসার ১২১ হইতে ১৩৯ পর্যন্ত 
এবং ডায়াসটোলিক ৮১ হইতে ৮৯ পর্যন্ত 
প্রিহাইপারটেনশন বা আসন্ন উচ্চ রক্তচাপ বলা 
হয়। 

রক্তচাপ ১৪০/৯০ অথবা এর উপরে থাকলে উচ্চ 
রক্তচাপ বলা হয় । উচ্চ রক্তচাপ দুইভাবে হয়ে 
থাকে-রক্তনালীতে জলীয় অংশের আয়তন বেড়ে 
গেলে অথবা রক্তনালী সরু হয়ে গেলে | কিডনি 
বিকলের ক্ষেত্রে অসুস্থ কিডনি শরীর থেকে 
অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে পারে না । তাই 
জলীয় অংশের আয়তন বেড়ে যায় ফলে উচ্চ 
রক্তচাপের সৃষ্টি হয়। আবার অনেক রোগে 
রক্তনালী সরু হয়ে রক্তচাপ বাড়ে । 

উচ্চ রক্তচাপ কিভাবে কিডনির ক্ষতি করে 
উচ্চ রক্তচাপ হৃদপিন্ড ও সারা দেহের রক্তনালীর 
ক্ষতি সাধন করে । এতে কিডনির রক্তনালী নষ্ট 
হয় এবং রক্তনালী দ্বারা তৈরি কিডনির ২৪ লাখ 
যায় । উচ্চ রক্তচাপে আপনার কিডনি বিকল হচ্ছে 
কিনা কিভাবে বুঝবেন সাধারণত উচ্চ রক্তচাপের 
কারণে কিডনি বিকল হতে ১০ থেকে ১৫ বছর 
সময় লাগে । তবে তীব্র মাত্রার অনিয়ন্ত্রিত 


মার্চ১২ 


রক্তচাপ সপ্তাহ বা মাসের মধ্যে 
কার্ষকারিতা নষ্ট করে দিতে পারে | 

প্রাথমিক অবস্থায় কিডনি আক্রান্ত হওয়ার কোন 
উপসর্গ দেখা যায় না । তাই যাদের উচ্চরক্তচাপ 
আছে তাদের রক্ত ও প্রত্রাব পরীক্ষার মাধ্যমে 
কিডনি আক্রান্ত হচ্ছে কিনা তা নির্ণয় করা সম্ভব | 
উচ্চ রক্তচাপ কিডনির রক্তনালীর ক্ষতি করলে 
রক্তের আমিষ বা প্রোটিন প্রস্রাবে নির্গত হয় । 
ল্যাবরেটরি টেস্টের মাধ্যমে তা সহজেই নির্ণয় 
৪5025525755 
যখন অতি সামান্য এঞ্যলবুমিন 
মাইক্রোঞ্যলবুমিন যেতে থাকে, উট 
মাধ্যমে তা নির্ণয় করা সম্ভব এবং এই পর্যায়ে 
চিকিৎসার মাধ্যমে কিডনি রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় 
করা যায় । 

যখন কিডনি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় তখন রক্তে 
দূষিত পদার্থ জমতে থাকে, এর মধ্যে ক্রিয়েটিনিন 
একটি । রক্তে এই ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা নির্ণয় করে 
কিডনি শতকরা কতভাগ কাজ করছে তা 
নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যায়। একে বলা হয় 
ইজিএফআর (17017]২) | 

উচ্চ রক্তচাপ থেকে কিডনি ও অন্যান্য 
উচ্চ রক্তচাপ থেকে কিডনি ব্যতীত অন্যান্য 
মূল্যবান অঙ্গেরও ক্ষতি হতে পারে, অনিয়ন্ত্রিত 
উচ্চ রক্তচাপ হতে হৃদপিন্ড বা হার্টেও রক্ত নালী 
এ্যাটাক ও হার্ট ফেইল্দুর হতে পারে । মস্তিক্কেও 
রক্তনালী সরু হয়ে গিয়ে অথবা রক্তনালী ছিড়ে 
গিয়ে ব্রেইন স্ট্রোক হয়ে মৃতুবরণ করতে পারে 
অথবা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হতে পারে | উচ্চ 
রক্তচাপের কারণে অন্ধ হয়ে যেতে পারে, পায়ের 
রক্তনালী সরু হয়ে পচন ধরতে পারে | কাজেই 
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না রাখার পরিণতি অত্যন্ত 
ভয়াবহ । পক্ষান্তরে সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের 
উচ্চ রক্তচাপ আছে এদের শতকরা ৭০ থেকে 
৮০ ভাগ লোকে জানেই না যে তারা উচ্চ 
রক্তচাপে ভুগছে । আবার যারা জানে তাদের 
কমসংখ্যক লোকে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে । 
দৈনন্দিন লাইফ স্টাইল পরিবর্তন ও ওষুধের 
রে রক্তচাপ ১৩০/৮০ এর নীচে রাখতে 


রক্তচাপ সম্পকে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য 
আপনার রক্তচাপ সম্পকে সচেতন হউন | মাঝে 
মাঝে রক্তচাপ চেক করান । উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে 
ভয়ের কারণ নেই । ইহা নিয়ন্ত্রণ যোগ | 


_রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আসতে সময় লাগতে পারে । 
লাইফ স্টাইল পরিবর্তনের সাথে একাধিক ওষুধ 
লাগতে পারে। ধৈর্যসহকারে আপনার 
চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলবেন | বার বার 
চিকিৎসক বদলাবেন না । 

_-চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনও ওষুধ বন্ধ 
করবেন না । মনে রাখবেন প্রায় ক্ষেত্রেই উচ্চ 
রক্তচাপের ওষুধ সারা জীবন খেতে হবে | 
-শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চ রক্তচাপের 
কারণ জানা যায়নি- ধরে নেয়া হয় বংশগত 
কারণে এদের সারা জীবন ওষুধ খেতে হবে । 
শতকরা ৫ ভাগ ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের কারণ 
জানাযায় এবং প্রাথমিক কারণের চিকিৎসা করে 
নিরাময় করা গেলে উচ্চরক্তচাপ সেরে যেতে 
পারে । 

_বর্তমানে সারা বিশ্বে ১০০ কোটি উচ্চ রক্তচাপের 
রোগী আগামী ১৫ বছরে এর সংখ্যা দীড়াবে ১৫৬ 
কোটিতে | কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল 
দেশে উচ্চ রক্তচাপ রোগীর সংখ্যা ১৫ বছরে 
দ্বিগুণ হবে । 

কীভাবে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখবেন 

লাইফ স্টাইলের ছয়টি পরিবর্তন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে 
অত্যন্ত সহায়ক | যেমন_ 

_ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা | 

-বেশি করে সবজি, ফল এবং কমচর্বিযুক্ত খাবার 
সেবন করা | 

_লবন কম খাওয়া | 

_নিয়মিত ব্যায়াম । প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট 
জোরে হাঁটা । 

_ধুমপান না করা । কেননা, ধূমপান রক্তনালীকে 
সংকোচিত করে । রক্তচাপ বাড়ায় । কিডনির 
রক্তনালির সংকোচনের মাধ্যমে কিডনি বিকলে 
সহায়তা করে । ধূমপানের সীমাহীন বিষক্রিয়া 
থেকে কিডনিও নিস্তার পায় না। জর্দা ও তামাক 
জাতীয় পদার্থ একই রকম ক্ষতিকারক । 

_চা, কফি পান না করা । করলেও অতি সীমিত 
পরিমাণে | 

অনেকে ওষুধ ছাড়া লাইফ স্টাইল পরিবর্তনের 
মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । রক্তচাপ 
নিয়ন্ত্রেরে অনেক ওষুধ আছে। এর মধ্যে দুই 
গ্রুপের ওষুধ আছে যেগুলো রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের 
সাথে বাড়তি কিডনি রক্ষা করার কাজ করে 
থাকে । এগুলো হলো এসিই ইনহিবিটর 
(4,071) এআরবি (1২13) গ্রুপের ওষুধ । এ 
ওষুধগুলো যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের 
কিডনি রক্ষা করতে সহায়তা করে । তবে কিডনি 
বিকল হয়ে গেলে এ ওষুধ সাবধানে ব্যবহার 
করতে হবে ৷ প্রাথমিক অবস্থায় যদি উচ্চ রক্তচাপ 
নির্ণয় করে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তবে অনেক 
জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । কিডনি বিকল 
থেকেতো বটেই । আর বিলম্বিত হলে ঘটতে পারে 
করুণ পরিণতি | 


লেখক: সভাপতি, কিডনি এওয়ারনেস মনিটরিং এন্ড 
প্রিভৈনশন সোসাইটি (ক্যাম্পস), চীফ কনসালটেন্ট ও 
বিভাগীয় প্রধান কিডনি রোগ বিভাগ, ল্যাব এইড 
স্পেশালাইজড হসপিটাল, ঢাকা 


) আত্তার্তহীদ ৩০ 


জাগো হে বিশ্বমুসলিম! 
ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


মাওলা পাকের অগণিত, অফুরন্ত প্রশংসা; 
ওয়াহহাব তিনি, কাদির তিনি, তিনিই ভালোবাসা । 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 

নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া । 

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ 

উত্তম জীবন সৌন্দর্ষের স্থপতি | 

দরদি ছিলেন তিনি উপমাহীন 

দীনের বিষয়ে চির আপোষহীন । 

নবীয়ে রহমত পুরো বিশ্বের জন্য__ 
খারাবি সব হয়েছে দূর, 

নবীয়ে ইনসাফের অমোঘ সাধনায়__ 
সিপাহি মোরা রাসূলশ্রেষ্ঠ মুহাম্মদের (্্জ) | 
কয়েদখানা এই দুনিয়া সন্দেহাতীত 

নাই সময়, নাই সময়, জাগো হে বিশ্বযুসলিম! 


চিরকালের ভাষাবৃক্ষ তুমি 
তারেকুল ইসলাম 
রক্তের শিকড়ে জন্ম নিয়ে মাথা তুলেছ মরুভূমিতে 


ধীরে ধীরে গজিয়েছ, শাখা-প্রশাখা ছড়ালে 
এ বাংলার ঘরে ঘরে প্রান্তরে প্রান্তরে | 


কোটি কোটি জনতার অনুভূতি তুমি 

চিরদুখিনী জননীর প্রাণসঞ্চার তুমি 

আদি-অন্ত আমার মুখের তৃপ্ত গান 

স্বপ্নিল অমরার কলরব মুখর প্রাণ 

তুমি এ বাংলার দামাল তরুণের অবাক সৃষ্টি 
একুশে ফেব্রুয়ারির অমর দীপ্ত ইতিহাস । 


বাঙালির আত্মজ আবেগী মরমস্পর্শ 

মুক্তির তীব্র আন্দোলন আর মিছিল 

চেতনার জাগরণে অনাবিল সৌন্দর্ষের মহান 
চিরকালের ভাষাবৃক্ষ তুমি আ*মরি বাংলা । 


মা৮১২ 


আসা-যাওয়া 
আবদুল হালীম খা 


এই পথে কত লোক আসে 

কত লোক চলে যায় 

আসা-যাওয়া আর যাওয়া-আসা 

সারাদিন সারা রাত | 
কেউ এসে হাসে গান গায় 
কেউ কাদে 
কেউ কথা বলে । কত রকম কথা 
কেউ কিছু না বলেই চলে যায় । 
হাসি কান্না কথা আর গান 
সারাদিন সারারাত | 

কি এ পথে যেতে দেখেছেন? 

তিনি কি কিছু বলে গেছেন? 


বেনিয়ার ছোবল 


জয়নাল আবেদীন 

আমি দেখেছি গোলামের কীধে ফের 

হয়েছে সওয়ার লাল চামড়ার দল, 

সবুজ স্বর্ণ খনিজ সম্পদ করতে দখল । 
স্বাধীন সীমানা মায়ের আচল, 
ক্ষমতার চোখে প্রতিবাদী হবে দেশদ্রোহী 
যাবে জেলে হয়ে বিদ্রোহী, 
দূরায়নী হেসে খেলে প্রভু হয়ে 
ভ্রমণে এদেশ বানাবে আত্তীবল । 

আব-নান এ দেশের রায় বেশে বিদেশের 

ক্ষমতার মসনদে ওরা মীর জাফর অবিকল । 

সেবার পতাকায় লাল সবুজ মুছে যায় 

এদিকে সন্তুরা স্বপ্নে হতে রাজ্যপাল । 
এনজিও নামধারী খিস্টান মিশনারি 
শত বছরের সম্প্রীতিতে লাগিয়েছে অনল । 

আগুন আগুন অস্থিতিশীল উদয়াচল, 

বাশকেল্ার তিতুমীর মহাবীর পলাশীর সংখাম 

পাগলামির আখ্যাতীরে যাবে বিফল!!!? 
প্রলয় ডংকার জাগানিয়া শভখা 
পরিকল্পনা বহু শক্ত প্রবল, 
উঠিয়ে বাঙালি বসিয়ে জঙ্গলি 
ঘটাবে রাজ্যরাজার হাত বদল । 


০) আত্তার্তহীদ ৩১ 


প্রিয় নবীন বন্ধুরা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহ্মাতুল্লাহ । 

রহমতে সুস্থ আছ । আমিও তার কৃপায় ভালো আছি । 

বন্ধুরা! দীনপিপাসু অগ্রগামীদের প্রিয় সাময়িকী আত্-তাওহীদ'র 
অন্যতম লক্ষ্য কিছু যুগোপযোগী সৃষ্টিশীল লেখক-সাহিত্যিক তৈরি 
করা । সভ্য সুস্থ জীবনমুখী সাহিত্যের পথসৈনিক জন দেওয়া । এ 
লক্ষ্যেই আত্-তাওহীদের বিশেষ আয়োজন “নওল হাতের কলম" । 
নবীনদের সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের কলমকে আরো 
শাণিত করা । তাই আমরা চাই এ বিভাগটিকে আরো সুন্দরভাবে 
সাজাতে । আমাদের জন্য উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে । আর 
একে সুন্দরভাবে সাজাতে চাই তোমাদের আন্তরিক সহযোগিতা 
পরামর্শ ও দোয়া । আরো দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, এ বিভাগ 
তোমাদের । তোমরাই সাজাবে তোমাদের অঙ্গনকে ॥ বিশেষকরে 
তোমাদের নওল হাতের কলমের আচরে সৃজিত ক্ষুদে 
সাহিত্যকর্মই হবে এর মূল উপজীব্য । অতএব দেরি না করে তৈরি 
হও | জাগিয়ে তোলো তোমার মাঝে লুকায়িত প্রতিভাকে । 
আলোকিত কর দেশ জাতি ও সমাজকে । নজর রাখো এ 
বিভাগের প্রতিটি পাতায় | ছড়া-কবিতা, স্কুদে এবহ-নিবহ-গল্, 
কৌতুক, সাহিত্য-সাংবাটিকতা বিষয়ে পযার্লোচনা, সাধারণ 
জ্ঞান ও পরতিযোগিতাসহ নতুন নতুন আয়োজনে সাজানো হচ্ছে 
প্রিয় এ বিভাগ । 

পরিশেষে সকলের মঙ্গল কামনা করছি । লেখার মাঝে কথা 
পরবতীতে । আল্লাহ হাফিজ । 


দোয়াপ্রাথী 

বিভাগীয় পরিচালক 

শওল হাতের কলম 

ই-মেইল: 7117 5710717706))/97100. ০০71 


রর 


মা৮১২ 


মুসলমান কেন নির্যাতিত 

সমস্ত প্রসংশা আলাহর এবং রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর প্রতি 
হাজারও সালাম । বর্তমান বিশ্বে মোট জনসংখ্যা প্রায় ছয়শত কোটি ৷ এর 
মধ্যে মুসলমান হল প্রায় দেরশত কোটি অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ । আর 
৪ ভার ভাগের ৩ ভাগ হল ইনুদী, খিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী । 
এ থেকে বুঝা যায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বী থেকে মুসলমান কম নয় । তবে কেন 
মুসলমান আজ লাঞ্চিত, নির্যাতিত? কেন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট হয়েও মার 
খাচ্ছে? কেন মুসলমান আজ মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে? কেন 
আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করছে? কেন ইহুদী খিস্টানদের 
অত্যাচারে কচি কচি ছেলে মেয়েরা হাহাকার করছে? মুসলমান তো এমনটি 
ছিল না। ইসলামের ইতিহাসের পাতায় চোখ ফেরালে দেখা যায় 
মুসলমানদের সোনালী যুগের চিত্র। একদিন এই মুসলিম জাতিই ছিল 
পৃথিবীর অর্ধেক রাষ্ট্রের পরিচালক । তারা মান সম্মান ও সাহসিকতায় ছিল 
অনন্য । তারা সংখ্যায় ছিল কম । কিন্তু সাহসিকতা ও বীরত্বে তাদের সমকক্ষ 
কেউ হতে পারেনি । বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক ও শান্তির 
দিশারী হযরত মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর যুগ হতে পরবর্তী 
শীর্ষে । তবে কেন আজ আমাদেরকে নতশিরে সকল অত্যাচার সহ্য করতে 
হচ্ছে? এসব “কেন*'-এর উত্তর হচ্ছে, আমরা আলাহর হুকুম ও রাসূল সাল- 
লাহু আলাইহি ওয়াসালামের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছি । মুসলমান আজ সৎ 
কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ছেড়ে দিয়েছে । যার ফলে আমাদের 
ঈমান দূর্বল হয়ে পড়ছে । আমরা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছি । আমাদের 
সবার জানা যে, আলাহ পাক দুনিয়াতে যতসব নবী রাসূল সালালাহু 
আলাইহি ওয়াসালাম এসেছেন তাদের সবার একমাত্র কাজ ছিল মানুষকে 
সৎ পথের আদেশ ও অসৎ পথে নিষেধ করা | মানুষকে আলাহর পথে 
ডাকা | দুনিয়ার বুকে অন্যান্য মানবরচিত আদর্শের ওপর ইসলামকে 
প্রতিষ্ঠিত করা । মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা । এ সম্পর্কে 
মহানবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন- “হে লোক সকল! আলাহ 
বলেন, তোমরা সতকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাক | হয়ত 
এমন সময় এসে পড়বে, তোমরা দোয়া করবে আমি তা কবুল করব না, 
তোমরা সওয়াল করবে, কিন্তু আমি তা পূর্ণ করব না, আর তোমরা শব্রর 
বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য পার্থনা করবে । কিন্তু আমি সাহায্য করব না ।” 
(ইবনে মাজাহ) 

তাছাড়া আলাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন, “মহাকালের শপথ, মানুষ 
অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ, কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ন এবং 
পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয় । (সুরা আসর) ইতিহাস আলোচনা 
করলে দেখা যায়, মুসলমান কখনও জনশক্তি, সামরিক শক্তি ও সরঞ্জাম 
ইত্যাদির দ্বারা জয়ী হয়নি । একমাত্র আলাহর পূর্ণ আস্থা ও রাসুল (সা.)-এর 
আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার মাধ্যমে তারা ছিনিয়ে এনেছে জয়ের 
পতাকা | যেমন- বদরের যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন সাহাবীর সাথে হাজারও 
দল বিজয় লাভ করবে ।” অন্যত্র আলাহ পাক বলেন, 

“তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আলাহ 
তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত 
দান করবেন। যেমন- তিনি শাসনকত্ৃত্ব দান করেছেন তাদের 
পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি 
তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই 
তাদেরকে শান্তি দান করবেন । তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার 
সাথে কাউকে শরীক করবে না । এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য । 
(সুরা নূর- ৫৫) এই আয়াতে সকল উম্মতের নিকট ওয়াদা করা হয়েছে যে, 
ঈমান আনলে এবং সৎ কাজ করলে তাদেরকে হুকুমত দেওয়া হবে । নবী 


॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


নিয়োজিত থাকায় তারা বিরাট বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন । অতএব 
ওপরের আলোচনার দ্বারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, আজকে আমরা কেন 
অধঃপতনের দিকে ধাববান । আর এখানে আমাদের উত্তোরনের জন্য কি কি 
করতে হবে তাও বলা হবে । অর্থাৎ বিজয়ের সোনার হরিণ পেতে হলে 
আমাদেরকে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হতে হবে । সৎ কাজ করতে হবে এবং 
এর অপরকে সৎকাজের আদেশ করতে হবে | পাশাপাশি অসৎ কাজ ছাড়তে 
হবে এবং সমাজের রন্ধে রন্ধে নিমজ্জিত অসৎ কর্মসমূহ সমূলে উৎখাত 
করতে হবে । আজকে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । একজন ছোট 
শিশু থেকে শুরু বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত আলাহর হুকুম ও রাসুলের আদর্শ থেকে 
অনেক দুরে । আমাদের আখলাক, লেনদেন, আচার-আচরণ, ব্যবহার, 
কৃষ্টি-কালচার সবই ইসলাম-পরিপন্থি ৷ মুসলমান হয়েও ইহুদী খৃষ্টানদের 
চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছেদ আমাদের পছন্দনীয় । আরিফ বিলাহ হযরত 
মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী বলেছেন, “প্রত্যেক জিনিস তার হাম জিনিসের 
তালাশে উদগ্রীব । প্রত্যেকে জিনিসই তার হাম জিনিসের দিকে আকৃষ্ট ।” 
গান গায় । মু'মিনের আকর্ষণ মুমিনের দিকে যায়, আর কাফিরের আকর্ষন 
কাফিরের দিকে । আমরা নিজেকে নিয়ে একটু আলোচনা করলেই বুঝতে 
পারব যে আমরা কোথায় আছি । কেন আমরা লাঞ্চিত, কেন আমরা মার 
খাচ্ছি। অতএব ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য আমাদেরকে শরীয়তের 
বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে । তা নাহলে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে 
না। শরীয়তের বিধি-বিধান অবিভাজ্য এর কিছু অংশ গ্রহণ এবং কিছু বর্জন 
করা নিষেধ । এ প্রসঙ্গে আলাহ তা'আলা বলেন- “তবে কি তোমরা গ্রন্থের 
কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব 
জীবনে দৃগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই । কিয়ামতের দিন তাদের 
কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌছে দেয়া হবে । আলাহ্‌ তোমাদের কাজ-কর্ম 
সম্পর্কে বে-খবর নন । (সূরা আল-বাক্ারা: ৮৫) এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে 
প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়তের কিছু অংশের অনুসরণ ও কিছু অংশের বর্জনের 
শাস্তি দুনিয়াতেও কঠোর এবং আখিরাতেরও কঠিন । সুতরাং আমাদের মুক্তি 
একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ অনুসরনের মধ্যে নিহিত । আলাহ 
পাক আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুক এবং ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরনের 
তৌফিক দান করুক | আমীন | 


আশ-শামস 
বাকলিয়া, চট্টগ্রাম 


ইভটিজিং প্রতিরোধে করণীয় 


ক) বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল বা কোন সরকারি কার্ধালয়ে বোরকা 
কিংবা ধর্মীয় পোশাক পরিধানে বাধ্য করা যাবে না। 

খ) ইভটিজিংযের শিকার হয়ে আরো এক ছাত্রীর অত্মহত্যা | 

উল্লিখিত দু*সংবাদের প্রথমটি হাইকোর্টের আদেশ । আর দ্বিতীয়টি 
প্রতিদিনের পত্রিকার হেডলাইন । প্রথম সংবাদ নিয়ে আমাদের কোন মাথা 
ব্যথা নেই । যা করার করে ফেলেছি বা হয়ে গেছে। কিন্তু যত সব সমস্যা 
দ্বিতীয় সংবাদটি নিয়ে । অর্থাৎ ইভটিজিং (17৮90985176) | ইভটিজিং 
শব্দটি মূলত 1১৬০ (মূল অর্থে বিবি হাওয়া £৫রবটও সাধারণ অর্থে নারী) 
আর 768916 (উত্যক্তকরণ)-এর সমন্বয়ে গঠিত । অর্থাৎ মেয়েদের উত্ত্যক্ত 
করাটাই ইভটিজিং । যা বর্তমানে আমাদের দেশের এমনভাবে বেড়েছে যে, 
তা অকল্পনীয় । একের পর এক খবর প্রকাশিত হচ্ছে, বখাটেদের অত্যাচারে 
স্কুলে যেতে পারছে না মেয়ে, স্কুলের গপ্ডির মধ্যেও নিরাপদ নয় সে। স্কুলে 
যাওয়া বন্ধ ৷ বখাটেদের উৎপাত শুধু মেয়েদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, আক্রান্ত 
হচ্ছেন মা-বাবা, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, এমনকি শিক্ষকও | শুরুতে 
প্রায় প্রতিবাদহীন ছিল । এরপর কোথাও কোথাও কিছু প্রতিবদ-প্রতিরোধ 
করতে দেখা যায় । কিন্তু তাতে উল্টো বখাটেরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠে । 
এখন প্রতিবাদকারীরাও তাদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না । উত্ত্যক্ত করার 
প্রতিবাদ করায় কিছুদিন আগে প্রাণ দিতে হয়েছে কলেজের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক 
ও মমতাময়ী মাকে । কোথাও কোথাও বখাটেদের পৃষ্টপোষকতায় 


মার্চ১২ 


রাজনৈতিক দলের নামও আসছে । সরকারের সবেচ্চি পর্যায় থেকে কঠোর 
ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। নির্মম একেকটা মৃত্যুর পর কিছু 
ব্যবস্থা গ্রহণের নজিরও রয়েছে । তারপরও বন্ধ হচ্ছে না ভয়ঙ্কর এই 
প্রবণতা । অব্যাহত গীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে সমাজ, পরিবার-পরিজন কারও কাছ 
থেকে যথেষ্ট সহায়তা না পেয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী মেয়েরা বেছে 
নিচ্ছে অত্মহত্যার পথ | 

গত জানুয়ারি ২০১০ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে 
দেখা যাচ্ছে, শুধু বখাটেদের উৎপাত-উত্ত্যক্তকরণের প্রতিবাদ করায় খুন 
হয়েছে ১০ জন পুরুষ ও ২জন নারী, বখাটেদের হাতে লাঞ্চিত হয়েছেন 
১৪৫ জন নারী । প্রতিবাদ করতে লাঞ্চিত হয়েছেন ৬০জন পুরুষ । 
আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ২৫জন নারী ও ১জন বাবা। 
ইভটিজিংকারীদের আঘাতে ১জন শিক্ষক মিজানুর রহমানের মৃত্যু কিংবা 
মৃত্যুর শোক ভুলবার পূর্বে মা চাপারানির মৃত্যু সমাজের বর্বরতার চিত্র চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় । আসলে আমাদের দেশে সুস্থ মেধা বিকাশের 
লক্ষে সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একেবারে নেই । সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ 
আমাদের দেশে হয়নি | বাংলাদেশের চলচিত্র দ্বারা উভটিজিংকে উৎসাহিত 
করা হচ্ছে । অনেক চলচিত্রে দেখা যায় নায়ক নায়িকাকে টিজ করছে এবং 
পরবর্তী সময়ে এর ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠছে । যা 
টিজম্যানের লক্ষ ও উদ্দেশ্য ছিল। টিজিং করে এতে সে সফল । এই 
চলচ্চিত্রে বাস্তবতা কিশোর-তরুণদের প্রভাবিত করে । যে প্রভাবের ফল 
এখন আমাদের মাঝে বিদ্যমান । এই ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদে সরকারি 
কিংবা বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মানববন্ধন মৌনমিছিল, পণ, স্বাক্ষরতা, 
পদযাত্রা, এমনকি টিভি চ্যানেলে টক-শোর আয়োজন করেছে । কিন্তু ফল? 
সেই শুন্যের কোঠায় । পরদিন পত্রিকার হেড লাইন আবারো ইভটিজিং! 
সরকার অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে । অনেক আইনও করেছে । তারপরও 
ইভটিজিংকারী দানবদের স্পর্ধায় টোকাও দিতে পারেনি ৷ বরং দিন দিন 
বেড়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর এই প্রবণতা । এখন এই ভাইরাস থেকে প্ররিত্রাণের 
উপায় কিঃ আমরা আদৌ ভেবে দেখেছি কি রচনার সূচনায় বর্ণিত দুই 
সংবাদের মাঝে কোন যোগসূত্র কিংবা সেতুবন্ধন রয়েছে কি? একটু ভেবে 
দেখলে বেশি গভীরে যেতে হবে না। মনের আয়নায় সূত্রটি দিবালোকের 
মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে । হ্যা, কোন ভূমিকা ছাড়া বলব, একমাত্র শালীন 
বোরকাই উভটিজিং নিরসনের উপায় ৷ তেবে বর্তমান বাজারের ফ্যাশন 
প্রধান বোরকা নয়) । প্রবাদ আছে, টেকি স্বর্গে গেলেও ধান বাধে । পাহাড়ের 
স্থানান্তর সম্ভব কিন্তু মানুষের চরিত্রের পরিশোধন অসম্ভব | ইভটিজিংয়ের 
বিরুদ্ধে সব আইন এই সুত্রের আওতায় পড়েছে বলে আজ সব ব্যর্থ । 
একমাত্র নেকাব সমৃদ্ধ বোরকাই দেখাতে পারে চিরশান্তির পথ, বোরকাই 
দিতে পারে ইভটিজারদের মুখে কুলুপ কিংবা হাতে কড়া ও পায়ে লোহার 
বেড়ি । 

নির্দেশ দিয়ে বলেন, “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও 
মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের 
উপর টেনে নেয় । তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি 
পন্থা । ফলে তাদেরকে উত্তযক্ত করা হবে না । আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল 
পরম দয়ালু । |আল-কুরআন, ৩৩:৫৯] 

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী বাধ্যতামুলক । সুতরাং পর্দা 
পালন ইবাদত | বোরকা বা হিজাব নারীর শালীন পরিচ্ছদ | মুসলমান 
নারীদের ইজ্জত ও শালীনতার প্রতীক । পর্দার সাথে মুসলমান নারীর 
স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ৷ এটি একটি প্রাচীন প্রথা ও রেওয়াজ, এবং 
দেড় হাজার বছরের এঁতিহ্য । সেই সোনালি এঁতিহ্যই আমাদের নারী 
সমাজকে নিষ্ঠুর এই প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে পারে ৷ যা আল্লাহ তাআলা 
স্বয়ং পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন । 


মুহাম্মদ মিছবাহ উদ্দিন 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চটথাম 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ছড়া-কবিতা বলত, কার বিস্ময়কার উদ্ভাবন? শ্রমের ভারে ঘামের জোয়ার 


কে সে জন? বলত, তা কার একান্ত দন্ত? কেউ কী জানো এই নদী যে বইছে নিরবধি? 
তাজুল ইসলাম বলনা, তোমরা কে সে জন? সেই নদীতে যায় না ভেসে 

মত যার তরে হবে একদিন সকলের প্রত্যাবর্তন? এ ধনীদের লোভ 

কত সুন্দর এ বিশাল পৃথিবী! তিনি'লোদের হীন নি্টাওর? রা 

বত বরেভো নি এসো! তার স্মরণে তনুমন রাখি সরব । সেই ধনীদের টোপ । 

ওই সুনীল আকাশে উত্তপ্ত সূর্যটা, মারল 

বলত, সে কার বড়ত্ব করছে ঘোষণা? আরকিরনেরজাী | 


র আশেতে ফেঁসে গরিব 
বলত, কার প্রভায় ছড়ায় আলোর রশ্মি? জীবন্ত লাশ সেই তি 


সাগর-নদির অজন্্র কলকল ধ্বনি, সঞ্জয় দেবনাথ টিটি 


বলত, কার নাম করে ফেরি নিরবধি? মানুষ মারার শাসন দেখে 
সবুজ-শ্যামল গাছপালা আর তরুলতা, বুক কাপে থরথর 
বলত, এসব কার মনোমোহন কারুকার্যতা? এমনি করেই কি মরবে গরিব 


বলত, দিয়ে যার কার পরিচয়ের আভাস? বড় বড় দালানকোঠায় 
কোকিলের সুমধুর গান, কবির কবিতা, সব ধনীদের বাস 
বলত তোমরা, কার সুরে গাথা? গরিব গোঙায় কুঁড়েঘরে 
বিচিত্র মানুষ, তাদের বিচিত্র মন, নিয়ে হা-হুতাশ । 


পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
| ৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে 
ফোরামের নিয়মাবলি হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ 


* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক 58 
নি ৬ শৈ শে শট ৯ 
খা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে । * গে 
রে এ ংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


৬ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে ২৫ টাকার 
অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম" বিভাগীয় সম্পাদক বিভাগীয় পরিচালক 
বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় | মাসিক আত্-তাওহীদ 

৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে ই-মেইল: 1011 51191)1706)9917090-00117 


আবেদনপত্র 
বরাবর 
বিভাগীয় পরিচালক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


ভাইয়া, 
আমি মাসিক আত্-তাওহীদ"র একজন নিয়মিত পাঠক | আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


.., সদস্য ক্রমিক: ... ১.১ ১১, ০ ১০ 5০ ১০ [অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


আধুনিক এই যুগে চারিদিক ছেয়ে ছে পর্বের মোড়ক, প্রাস্টিকের 


হিসেবে প-স্টিকের বিনাশ প্রায় অসম্ভব 
বলা চলে। কিন্তু আফিকার দেশ 
ৃ নাইজেরিয়ায় প্রাস্টিকের বোতলের 
এ বি 
চলছে সেখানে, যার পেছনে রয়েছেন জার্মানির মিস্তি আন্দ্রেয়াস ফ্রোজে | 
বছর দশকের আগে এই উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ আযামেরিকার দেশ হন্ডুরাসে 
একটি কোম্পানি শুরু করেছিলেন, যার নাম ইকোটেক | এর মধ্যে গোটা 
বিশ্বে ৫০টি বাড়ি তৈরি করেছে এই সংস্থা । প্রাস্টিকের বোতলের তৈরি 
হলেও বেশ মজবুত ও নিরাপদ সেই সব বাড়ি । এমনকি রিকটার স্কেলে 
৭.৩ মাত্রার ভূমিকম্পের পরেও দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে এই বাড়ি । 
সাধারণ ইটের চেয়ে প্রাস্টিকের বোতল অনেক বেশি টেকসই | উপাদান 
হিসেবে বোতল আরও শক্ত এবং আরও বেশি ধাক্কা সামলাতে পারে । 


আগ্নেয়গিরি 

ভলকানো মানে আগ্নেয়গিরি । পৃথিবীতে কিছু পাহাড় আছে যা থেকে উত্তপ 
গলিত পাথর, ছাই, আর গ্যাস বের 
হয়। সেই গলিত পাথর, ছাইগুলোর 
তাপমাত্রা এতটাই বেশি থাকে যে 
ওগুলো টকটকে আগুনের মতোই হয়ে 
থাকে । সেই আগুন বের করা 
পাহাড়গুলোকেই বলা হয় আগ্নেয়গিরি । 
পৃথিবীর ভেতরের দিকে যে গ্যাসগুলো জমা হয়, সেগুলো আবার অতিরিক্ত 
তাপ ও অতিরিক্ত চাপের ফলে পৃথিবীর ফাটল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে । 
গ্যাস বের হওয়ার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসে ভেতরে জমে থাকা গলিত 
লাভা । সেই যে মাটির নিচে গলিত যেসব পাথর, ছাই থাকে সেগুলোকে 
বলে ম্যাগমা | সেই ম্যাগমাই যখন মাটির ভেতর থেকে বাইরে খোলা 
বাতাসে আসে, তখন তার নাম হয়ে যায় লাভা | লাভার তাপমাত্রা থাকে 
৭০০-১২০০ ডিগ্র সেলসিয়াস । এই তাপমাত্রায় পাথর গলে যাওয়া খুব 
একটা কঠিন কিছু না। এ পর্যন্ত দুনিয়াজুড়ে প্রায় ১৫১০টি সক্রিয় 
আগ্নেয়গিরি আবিষ্কৃত হয়েছে। যার মধ্যে ৮০টি বা তার বেশি আবার 
সমুদ্রের নিচে । পৃথিবীতে প্রতি দশ জনের এক জন বাস করে সক্রিয় 
আগ্নেয়গিরির আওতায় । যদিও এটা বিপজ্জনক, তার পরেও মানুষ 
আগ্নেয়গিরির কাছেই থাকে । বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, গত ৫০০ 
বছরে কমপক্ষে ২,০০,০০০ লোক মৃতুবরণ করেছে এই আগ্নেয়গিরির 
অগ্নঃতপাতের ফলে । অথচ তারপরেও মানুষ থাকতে চায় আগ্নেয়গিরির 
কাছে, কারণ আগ্নেয়গিরির ঢালে থাকে উন্নত এবং উর্বর মাটি, যাতে ফসল 
অগ্ভুতপাতের ফলে । এই যেমন মার্কিন মুলুকের হাওয়াই দ্বীপের কথাই ধরা 
যাক, এটা তো তৈরি হয়েছে পাঁচ পাঁচটি পর্বত নিয়েঃ যার ২টিই কিনা 
আগ্নেয়গিরি! 


মার্চ১২ 


বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ বর 


সুধের চেয়ে ৩শত গুণ বড় নক্ষত্রের সন্ধান লাভ 
সূর্যের চেয়ে ৩শ ওণ বড় নক্ষত্র এনজিসি-৩৬০৩- ইন্টারনেট 

সূর্যের চেয়ে প্রায় ৩শ' গুণ বড় একটি নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন 

কলস জ্যোতির্বিদরা। বিশেষ ধরনের 
শক্তিশালী টেলিক্কোপের সাহায্যে 
বিজ্ঞানীরা এই দানব তারকার সন্ধান 
পেয়েছেন । এযাবকাল ধরে আবিষ্কৃত 
হওয়া সবচেয়ে বড় নক্ষত্র এটি। 
এতদিন ধরে সূর্যের দেড়শ" গুণ বড় 
নক্ষত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন তারা । দানব এই নক্ষত্রটি সেসব 
নক্ষত্রেরও দ্বিগুণ বড় । সূর্ধের চেয়ে প্রায় লক্ষ গুণ উজ্ভ্বল এই নক্ষত্রটি 
মহাজাগতিক তারকার বিশালতৃ সম্পর্কে মানুষের ধারণাই পাল্টে দিয়েছে । 
শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পল ক্রাওথারের 
নেতৃত্বে একদল গবেষক এই নক্ষত্রটি খুঁজে পেয়েছেন। ভেরি লার্জ 
টেলিস্কোপ বা ভিএলটি নামের অতিশক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে সূর্য 
থেকে ২২ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন 
তারা । কয়েকটি নক্ষত্রের দেখা মিলেছে যাদের তাপমাত্রা ৪০ হাজার 
সেলসিয়াসেরও বেশি । সূর্যের চাইতে লক্ষ গুণ উজ্্বল কিছু নক্ষত্রেরও অস্তিত্ব 
ধরা পড়েছে টেলিক্কোপে | আবিষ্কৃত দানব নক্ষত্রের নাম দেয়া হয়েছে 
“এনজিসি-৩৬০৩ | এটিকে অতিকায় একটি মহাজাগতিক কারখানার বলে 
অভিহিত করেছেন গবেষকরা । নক্ষত্রটির ধুলা ও গ্যাস থেকে প্রতিনিয়ত জনন 
নিচ্ছে নতুন নতুন নক্ষত্র | 


চা ও কফি ব্রেন টিউমারের ঝুঁকি কমায় 

অতিরিক্ত চা বা কফিপায়ীদের জন্য সুখবর । যারা নিয়মিত চা ও কফি পান 

ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় কম | পাচ লক্ষাধিক 
.. প্রাপ্তবয়স্ক ইউরোপীয় নাগরিকের উপর 
গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, প্রায় ৮০ 
. ভাগ ক্ষেত্রে যে ধরনের ব্বেন টিউমার হয় 
চা ও কফি কমিয়ে দেয়। গ্রিওমাস নামের 
এ ধরনের ব্রেন টিউমারেই মানুষ আক্রান্ত 
হয় বেশি । কিন্তু চা ও কফি নিয়মিত পান করলে গ্রিওমাস টিউমারে আক্রান্ত 
হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে | তবে এই গবেষণা এটা প্রমাণ করে না যে, পানীয় 
দু'টোর অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে বা এসব পান করলে ব্বেন টিউমারের 
বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ তৈরি হবে । লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের 
গবেষক ডমিনিখ মিখাউদ বলেন, “এটা খুব প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণা তাই 
এই গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ চা ও কফিতে আসক্ত হয়ে উঠলে ভুল হবে ৷ 
গবেষকদের মতে, চা ও কফির প্রভাব যদি ব্রেন টিউমারের উপর থাকেও 
তবে তা অতি নগণ্য । ইউরোপে ব্রেন টিউমারে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক 
কম । প্রতি এক লাখ ইউরোপবাসীর মধ্যে চার থেকে ছয়জন নারী এবং ছয় 
থেকে আটজন পুরুষ ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয় । সব মিলিয়ে একজন 
ইউরোপবাসীর ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এক শতাংশেরও কম । 
তবে তারপরও যারা খুব বেশি পরিমাণ কফি ও চা পান করেন তাদের ব্রেন 
টিউমারের ঝুঁকি কমে যায় বলে জানিয়েছেন গবেষক ডমিনিখ । আমেরিকান 
জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন নামের গবেষণা সাময়িকীতে এই সংক্র 
নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় । ৫ লক্ষ ২১ হাজার ৪৮৮ জন নারী এবং পুরুষের 
উপর গবেষণা চালিয়ে চা ও কফির নতুন গুণ সম্পর্কে গবেষকরা জানতে 
পেরেছেন । গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের বয়স ছিল ২৫ থেকে ৭০ বছর । 
এর মধ্যে চার লক্ষ ১০ হাজার নারী-পুরুষ ক্যান্সার মুক্ত ছিলেন । প্রায় সাড়ে 
আট বছর পর ৩৪৩ জন নারী-পুরুষের ব্রেন টিউমার ধরা পড়েছিল । 
গবেষকরা অংশগ্রহণকারীদের চা ও কফি পানের অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে 
চার থেকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা করেছিলেন । এদের মধ্যে যে দলের 
সদস্যরা সবচেয়ে বেশি চা ও কফি পান করেছেন তাদের মস্তিষ্কে ক্যাসার 


। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


হয়নি । অপরদিকে ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চা, কফি ইত্যাদি পানীয় 
পানের অভ্যাস তেমন ছিল না । 


ঝরে পড়া উপগ্রহ 

সম্প্রতি নাসার গবেষকরা সতর্ক করে বলেছেন ৬ টনী এক উপগ্রহ পৃথিবীর 
বুকে আছড়ে পড়তে যাচ্ছে । জলবায়ু 
পরিবর্তনের ওপর গবেষণা চালাতে এ 
উপগ্রহটি পাঠিয়েছিল নাসা । উপগ্রহটি 
টুকরো টুকরো হয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 
আঘাত হানবে পৃথিবীতে । গবেষকরা 
. জানিয়েছেন, উপগ্রহটি যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, 
উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ার 
২৯৬. ॥ যেকোনো অঞ্চলেই পড়তে পারে । তবে, 
সিরিবালার এটি আলাস্কা অথবা চিলিতে পড়ার 
ভারা ওরা ৬৯০০০ 
এ স্যাটেলাইটটি ১৯৯১ সালে পাঠানো হয়েছিল । মুল স্যাটেলাইটটির ওজন 
রি 
মানুষ ওজোন স্তরে ফুটো হওয়ার কথা 
জেনেছিল । গবেষকরা অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন, 
এটি পড়লেও মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা খুবই কম; 
তবে যেখানে পড়বে সেখানকার ৫০০ মাইল 


এদেরকে বলে ক্যাঙ্গার র্যাট । ওদের পা ও লেজ ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে 
লাফিয়েই এরা চলে । এখন প্রশ্ন হলো পানি না খেয়ে এরা কেমন করে বেচে 
থাকে । মরু অঞ্চলের প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীরবৃত্তীয় গঠন প্রণালী এমনই যে 
তাদের বেচে থাকার জন্য অতি সামান্য পরিমাণ পানির দরকার হয় । আর 
এই ব্যাপারটি ঘটে ক্যাঙ্গারু র্যাটের বেলায় । যে সামান্য পরিমাণ পানিকণা 
এদের দরকার তা এরা পেয়ে যায় তাদের খাবার মরু উদ্ভিদ ও তার মূল 
থেকে । উত্তিদ-মূলে যে পরিমাণ পানি থাকে তাই-ই ওদের বেঁচে থাকার 
পক্ষে যথেষ্ট । এমনি করে মরু-উদ্ভিদ ওদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পানি 
সরবরাহ করে থাকে । তাছাড়া ওদের দেহে কোন স্বেদগ্রন্থি নেই । কাজেই 
ঘামের আকারে কোন পানিকণা শরীরের বাইরেও যায় না। নিঃশ্বাস ফেলার 
সময় তাকে ঠান্ডা করে ঘনীভূত পানিকণাগুলো দেহের মধ্যে রেখে দেবার 
ব্যবস্থাও ওদের রয়েছে । দেহের বাকী অংশের তুলনায় এদের পাগুলো বেশ 
লম্বা। যখন দুটি ক্যাঙ্গারু র্যাট মারামারি করে, তখন মনে হয় যেন লাঠি 
এরা বাস করে । 


রস্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 


ভে 


এ ছু ৯৮০০১০৬০০৪৫ 
বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে বেশিরভাগই পুড়ে ছাই ৮১ 5 অপি 


হয়ে যাবে, তবে ধাতব কিছু অংশ পৃথিবীতে 
আঘাত হানতে পারে । অবশ্য নাসার গবেষকরা 
বলছেন, পৃথিবীতে এর আঘাত হানার আশঙ্কা 
৩২০০ ভাগের ১ ভাগ । এদিকে নাসার গবেষক 
জিন স্ট্যা্সবেরি বলেছেন, মহাকাশ যাত্রার যুগ 
থেকে এখন পর্যন্ত কোনো উপগ্রহের আঘাতে 
মানুষের ক্ষতি হয়েছে এমন খবর শোনা যায়নি । 
তাই আতঙ্কিত হবার কিছু নেইথ ৩৫ ফুট লম্বা, 
১৫ ফুট ব্যাসার্ধ এবং ১৩শ পাউন্ড ওজনের 
উপগ্রহটির জ্বালানি ২০০৫ সালে শেষ হয়ে গেছে 
| তবে এখনো এর ১০টি যন্ত্রাংশ ঠিকঠাকমতো 
কাজ করছে । ৩টি মহাসাগর এবং ৬টি 


- 


গার্টেন 


বিভাগ 


৯৮৬5 ৮০ 
এক ২ - 
হী ৯:৩০ রর 
তু £ বি 
এ পাশ এ ৮ 
৬ 2৮175 


/- চি এ 6৫ মাঃ 
কোথায় এবং কবে পড়বে সেটি এখনো নিশ্চিত না 
হলেও এটি যে পৃথিবীতে আছড়ে পড়বেই সেটি 


নিশ্চিত হয়েছেন গবেষকরা । 
যে প্রাণী সারাজীবন পানি পান ছারনিরাডিলা 
করেনা কিতাব বিভাগ 


পৃথিবীতে সকল প্রাণী ও তৃণলতার বেঁচে থাকতে 
হলে পানির প্রয়োজন | তবে বিস্ময়ের বিষয় এই 
যে, এমন এক ধরনের প্রাণী আছে যে সারাজীবন 
একবারও পানি খায়নি ৷ এ প্রাণীরা হলো এক 
ধরনের ইদুর । ইদুর জাতীয় এই প্রাণী থাকে 
আমেরিকা বা যুক্তরাক্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম মরু 
অঞ্চলে | ওরা সারাজীবনে কখনও পানি পায় না। 


মার্চ১২ 


ট মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্‌ফান (রা) ট্টথাম 


[হ্বীন্বি ও আখ্ুন্বিক শ্পিম্ষীর একটি অনন্ত ওতিষ্ঠান] 


৯ -২০১০১৭ এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক 


তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 


& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন | 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধৰূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাং 
ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 

মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় ৷ কালেমা-নামাজ, আযান-ইক্মত, পাক-তাহারাতের 
সুমাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


তো 


অংক ও 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


রামগঙ্গা নদীতে ভারতের বহুমুখী প্রকল্প 
বাংলাদেশের পদ্মায় ক্ষতিকর প্রভাব 
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পদ্মায় ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে বলে জানা গেছে । 

রামগঙ্গা নদী ভারতের উত্তরখন্ড রাজ্যের পৌরি গারওয়াল জেলায় উৎপত্তি 
মিলিত হয়েছে । পাহাড়ি এই নদীর প্রবল প্রোতধারা গঙ্গার গুরুত্বপূর্ণ উৎস 
হিসেবে অবদান রেখে চলেছে । 

ভারত পৌরি গারওয়াল জেলায় জিম করবেট পার্কের কাছে ১৯৭৫ সালে 
একটি সেচ প্রকল্পের পরিকল্পনা করে । বহুমুখী এই প্রকল্পের মাধ্যমে 
একাধারে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সম্প্রসারণ, বিদুৎ উৎপাদন ও পরিবেশ 
সংরক্ষণের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । এই বিদুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে 
সাড়ে ৪শ" মিলিয়ন ইউনিট বিদুৎ উৎপাদিত হচ্ছে । 

বহুমুখী এই প্রকল্পের জন্য বাঁধ নির্মাণ ছাড়াও একটি দীর্ঘ খাল খনন এবং 
রিজার্ভার তৈরি করা হয়েছে । ৫৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই 
রিজার্ভারের পানি সংরক্ষণ ক্যাপাসিটি হলো ২ কোটি ঘনমিটারের বেশি । 
এটি আগামী একশ” বছরের সেচের উপযোগী করা হয়েছে বলেও জানা 
গেছে । এখান থেকে পানি নিয়ে ৬ লাখ ৬৬ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ 
দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে । অন্যদিকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি ৬৬ 
মেগাওয়াটের ৩টি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র চালানো হচ্ছে । 


বজ্র বিষাক্ত কর্ণফুলীর পানি 


কর্ণফুলী নদীতে প্রতিদিন শত শত টন ময়লা-আবর্জনা ও দুষিত বর্য 


পড়ছে। বিষাক্ত হয়ে পড়েছে কর্ণফুলী নদীর 
পানি । মাত্রাতিরিক্ত পানির ঘনত্ব বৃদ্ধি 
পেয়েছে । হাজার হাজার মানুষ নদীর পাড়ে 

| খোলা পায়খানা ব্যবহার করার কারণে নো 
হয়ে পড়েছে পানি । নদীর পানি ব্যবহারের কারণে শত শত মানুষ বিভিন্ন 
রোগে আক্রান্ত হয়েছে । দূষিত বজ্য ও কারখানার বিষাক্ত পানির কারণে 
মাছের প্রজনন নষ্ট হয়েছে । মাছের ওপর নির্ভরশীল অনেক জেলে মাছ 
শিকার করতে না পেরে অন্য পেশায় চলে গেছেন । চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলী 
পেপার মিলের দূষিত বজ্ে কর্ণফুলী নদীর পানি দিন দিন ভয়াবহভাবে 
দূষিত হচ্ছে । ধ্বংস হচ্ছে মাছের আবাসন । হাজার হাজার একর জমির 
উর্বরাশক্তি কমে যাচ্ছে । উতপাদনও কমে এসেছে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং ও 


মার্চ১২ 


সংস্কারের অভাবে নদীর নাব্য হ্রাস পেয়েছে। কর্ণফুলী নদীর পানি ভয়াবহ 
দৃষণ প্রক্রিয়া আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে । নদীর তীরবর্তী 
এলাকায় শতাধিক গ্রামে দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে । 
এসব পরিবারে প্রতিদিন লেগেই থাকে অসুখ-বিসুখ । কাপ্তাই থেকে উট্টগ্রাম 
শহর পর্যন্ত অর্ধশতাধিক কারখানা গড়ে উঠেছে জনজীবন । দূষিত বর্ঞে 
ছেড়ে দেয়া হয় । এসব দূষিত পানি নদীতে মিশে একাকার হয়ে গেছে । 
কর্ণফুলী নদীতে ৭০ প্রজাতির মাছের অস্তিত্ব রয়েছে । ১৩০ প্রজাতির মাছ 
বিলুপ্ত হয়েছে । তার মধ্যে ১৫ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির পথে । মূলত দুষিত 
পানি নদীতে মিশে মাছের আবাসন হারিয়ে যাচ্ছে । এতে মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে । 
দূষিত বজ্যের কারণে মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে। অন্যদিকে নদী সংস্কার না 
হওয়াকেই তিনি দায়ী করছেন | তিনি জানান, এক যুগের বেশি কর্ণফুলী নদী 
সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়নি । কর্ণফুলী নদী চরমভাবে নাব্য হারিয়েছে । 
পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের একান্ত সহকারী মোহাম্মদ 
এনায়েতুর রহিম বলেন, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কর্ণফুলী নদীকে 
টানার জানার রানের নাহি 
খনন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । সরকারের 


পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন । 
'৭১-র স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল নষ্ট করেছে ভারত 


১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অধিকাংশ 
দাপ্তরিক নথিপত্র ধ্বংস করে ফেলেছে ভারত । 
দেশটির অন্যতম সেরা দৈনিক টাইমস অব 
ইন্ডিয়া ৯ মে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ 
করে । রেকর্ডসমূহের মধ্যে রয়েছে মুক্তিবাহিনী 
সেনবাহিনীর তৈরি প্রশংসা ও মূল্যায়নপত্র, যুদ্ধ 
করার আদেশপত্র এবং বিভিন্ন অপারেশনের 
অন্যান্য স্পর্শকাতর বিষয়াদির বর্ণনা । 

| সেনা কর্তৃপক্ষ সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে 
উল্লেখ করা হয়, াতীডারিতী। সেনা সদর দপ্তরের ইস্টার্ন কমান্ডের 
যুদ্ধকালীন সকল দলিল যুদ্ধের পরপরই ধ্বংস করে ফেলা হয় । দৈনিকটি 
বলছে, বিষয়টি আজ পর্যস্ত গোপন ছিল । ইস্টার্ন কমান্ডের অন্তত দুজন 
সাবেক প্রধান ও অন্য সিনিয়র কর্মকর্তারা পত্রিকাটিকে জানান, জগজিৎ সিং 
অরোরা যখন পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের দায়িত্বে ছিলেন সম্ভবত তখনই 
দলিলগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়। বাংলাদেশের প্রবীণ যোদ্ধাদের জন্য 
অভ্যর্থনার আয়োজন করতে গিয়ে এসব দলিলের খোজ করার সময় 
মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পের বর্ণনাসম্বলিত নথিগুলো যে হারিয়ে গেছে তা জানা 
যায় । ভারতজুড়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় 
দিয়ে তাদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা দিত | পরবর্তীতে ইস্টার্ন 
কমান্ড পরিচালিত অপারেশনগুলোর একটি অংশে পরিণত হয়েছিল 
মুক্তিবাহিনী । নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তার 
বর্ণনা তালাশ করছিলাম । দেখতে চাচ্ছিলাম কারা কারা দায়িত্বে ছিলেন, 
ক্যাম্পগুলোর অবস্থান কোথায় কোথায় ছিল ইত্যাদি ৷ রেকর্ডগুলোর হদিস 
না পাওয়া গেলে ইস্টার্ন কমান্ড যুদ্ধসংক্রান্ত নথিগুলো খুঁজে পাবার জন্য 
অভিযান শুরু করে । এসব ঘটনা সত্য কিনা সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে 
যুদ্ধকালে ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ও পরবর্তীতে এর প্রধান 
লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জেএফআর জ্যাকব স্বীকার করেন যে, 
দলিলগুলো হারিয়েছে । তিনি টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, ১৯৭১ সালের 
আগস্টে আমি যখন ইস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম তখন আমি 
দলিলগুলো দেখতে চেয়েছিলাম । আমাকে বলা হয়, সে নথিপত্রগুলো কুটি 
কুটি করে ছিড়ে ফেলা হয়েছে । তবে কে এই নির্দেশ দিয়েছিল তার নাম 
উচ্চারণ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন জ্যাকব । 


-) তাত্তার্তহীদ ৩ 


মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আনিহ 


হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ সাহেব এট 
১৩৭৭ হিজরী _ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মাতুলালয় 
উ্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলাস্থ মেখল 
ইউনিয়নের চাঁদগাজী বাড়ীতে এক দীনী ও সন্তান্ত 
পরিবারে জন্গ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম 
মরহুম নাবিদুর রহমান চৌধুরী । 

উপজেলার ঈসাপুর আজিজিয়া প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন । 
অতঃপর দারুল উলুম হাটহাজারীতে হিফয 
বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর উস্তাদ ছিলেন 
হাফেয মাওলানা উবায়দুর রহমান এ্রহ্ছি এবং 
হাফেয মাওলানা আবদুল গফুর শাহমীরপুরী (দা. 
বা.)। হিফয শেষ করেন ১৯৭০ খিস্টাব্দে | 
তারপর তিনি মেখল হামিউচ্ছুননাহ মাদরাসায় 
কিতাব বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে কৃতিত্বের 
সাথে জামাতে শরহেজামী পর্যন্ত অধ্যয়ন করে 
পরের বছর দারুল উলুম হাটহাজারীতে ভর্তি 
হন | তিনি ১৪০১ হি. ল ১৯৮১ খি. সনে এখানে 
“দাওরা হাদীস” সমাপ্ত করেন । দাওরা হাদীস 
সমাপ্ত করার পর তিনি মুফতীয়ে আযম আল্লামা 
মুফতী আহমাদুল হক এ্রক্ই-এর বিশেষ 
তত্বাবধানে ইফতা কোর্স শেষ করেন । দারুল 
উলৃম হাটহাজারীতে অধ্যয়নকালে তাঁর সুযোগ্য 
শিক্ষকমণ্ডলী হলেন: শায়খুল হাদীস আল্লামা 
আবদুল কাইয়ুম এজ, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, 


আল্লামা শেখ আহমাদ (দা. বা.) অন্যতম | 

ফারেগ হওয়ার পর কক্সবাজারের হ্ীলা 
মাদরাসায় তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন । উক্ত 
প্রতিষ্ঠানে হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ তিরমিযী শরীফ 
ও নাসাঈ শরীফসহ দরসে নিযামীর গুরুত্রপূর্ণ 
কিতাবের দরস দান করেন । ১৪০৫ হি. 5 
১৯৮৫ খ্রি. সনে তিনি দারুল উলুম হাটহাজারীতে 
উস্তাদ হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন । মৃত্যুর আগ 
মুহুর্ত পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর দারুল উলুম 
হাটহাজারীতে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন । 
এখানে তিনি বিশ্বখ্যাত ফিকহীহ্রন্থ আল- 
হিদায়াসহ গুরুত্ৃপূর্ণ কিতাবাদির পাঠদান করেন । 
এছাড়াও জামিয়ার নাযেমে মাতবাখ (খোদ্য 
ব্যবস্থাপনা পরিচালক) হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন। জামিয়ার অধ্যাপক এবং জামিয়ার 
সবচেয়ে ব্যয়বহুল খাত “বোর্ডিং-এর পরিচালকের 
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দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সাথে, দক্ষতার 
সাথে। 
কসমোপলিটন আবাসিক এলাকা জামে মসজিদের 
খতিব ছিলেন । ১৯৮২ সালে বিশিষ্ট আইনজীবী 
ও ধর্মানুরাগী আযাডভোকেট আবুল খায়ের 
সাহেবের কন্যার সাথে পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ হন । 
২০০৪ সালে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। 
আধ্যাত্মিকতার জগতে তিনি আওলাদে রাসূল 
আজ, উপমহাদেশের বিটিশ বিরোধী আযাদী 
আন্দোলনের অগ্রদূত, শায়খুল ইসলাম আল্লামা 
সায় হুসাইন আহমাদ মাদানী ঞ্জ্ছি-এর 
সুযোগ্য খলীফা, মুফতীয়ে আযম মুফতী 
আহমাদুল হক এঞ্রক্ছি এবং গোলাম কাদের সাহেব 
মি গগরিলনরা পীর 
| 
তিনি সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ ঞ্র্-এর প্রকৃত অনুসারী 
ছিলেন | সময়ের প্রতি খুবই যত্রবান ছিলেন । 
উনাকে চার কাজের যে কোন একটিতে মাশগুল 
পেতই । আর সেই চার কাজ হচ্ছে: ১. কিতাব 
মুতায়ালায়, ২. যিক্র-আযকারে মাশগুল, ৩. 
একাগ্রচিত্তে নফল নামাযে নিমগ্ন ও ৪. দোয়ারত 
অবস্থায় । তিনি একজন আল্লাহর দ্বীনের একনিষ্ঠ 
দায়ী ছিলেন । অধ্যাপনার পাশাপাশি দাওয়াতে 
তাবলীগের সাথে নিবীড়ভাবে জড়িত ছিলেন । 
দাওয়াতের কাজে দৃর-দূরান্ত সফর করতেন । 
দোকানে দোকানে গিয়ে দাওয়াত দিতেন । 
আল্লাহ-রাসূলের কথা বলতেন । বাড়িতে বাড়িতে 
গিয়ে মানুষকে দীনের পথে চলার দাওয়াত 
দিতেন | 
আল্লামা ইকবাল ঞ্রক্ষছি বলেছেন, “মুসলমানদের 
নিদর্শন হলো মৃত্যুকালে ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা 
ফুটে ওঠা ।” শেষ বিদায়ের মুহুর্তে তাঁকে দেখা 
যায়নি একটুও বিচলিত হতে । সুস্থ মানুষের মত 
শান্ত । পরম নির্ভরতার সাথে বললেন, “কাগজ- 
কলম নাও ।' অতঃপর তিনি বললেন, অন্যরা 
লিখল, তাঁর কাছে কারা টাকা পাবেন, আর তিনি 
পাবেন কাদের কাছে। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতই 
ছিলেন ৷ অবশেষে এই দায়ী ইলাল্লাহ হদরোগে 
আক্রান্ত হয়ে ১৫ মুহাররম ১৪৩২, ৮ পৌষ 
১৪১৭, ২২ ডিসেম্বর ২০১০ বুধবার বেলা ১১টায় 
চট্টগ্রামস্থ ন্যাশনাল হাসপাতালে ইহজগত ত্যাগ 
করে পাড়ি জমালেন ওপারের পথে, মহাদয়াময়ের 
সানিধ্যে । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন | 
ইন্তিকালের সময় মরহুমের বয়স হয়েছিল ৫৪ 
বছর | রেখে গেছেন অগণিত ছাত্র, ভক্ত, অনুরক্ত 
এবং স্ত্রী, চার ছেলে ও চার মেয়ে । একই দিন 
বাদে নামাযে মাগরিব জামিয়ার প্রধান পরিচালক 
ও শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ আহমাদ শফী 
(দো. বা.)-এর ইমামতিতে খ্য মুসল্লীর 
নামায সম্পন্ন হয় । জানাযা শেষে জামিয়ার নতুন 
দাফন করা হয়। 


এজেন্সির নীতিমালা 


*সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া | 
প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি | 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 
টা রাত াভিানিসচ ি 
* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত | 
পাঠাতে হয় না। ৃ 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির ঈ 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 
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গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
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যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চষ্টগ্রাম-৪ ০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


১. রাসূল (সা.)-এর রেখে যাওয়া রাষ্ট্রের আয়তন ওসমান (রা.) তার 
খেলাফতকালে কত বর্গমাইল বৃদ্ধি করেন? [] ৭.৭৫ লাখ [| ১৮.২৫ 
লাখ [| ২৬ লাখ 

২. রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঝরান ফাল্গুন মাসের কত 
তারিখে? [] ৭11৮1] ৯ 

৩. মুসলিম বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু এবং 
স্বার্থরক্ষাকারী প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক কবে জনতার আন্দোলনের 
মুখে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন- [] ১১ জানুয়ারী] ১২ ফেব্রুয়ারি] 
১১ 

৪. গোপন ওগাসঞগিত নথিপত্র 'জিও*স প্রটোকল' (39৬৪ 7১:0609০০1) 
কাদের- |] মুসলিম [] ইহুদী [] খিস্টান 
৫. “বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ আর ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া” এটা কার উক্তি- 

[] বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের [] বিজ্ঞানী নিউটনের [| স্টিফেন হকিন্সের 

৬. বিতাড়িত ইহুদি জাতি কত সালে ফিলিস্তিনে জারজ রাষ্ট্র ইসরায়েল গঠন 
করে_[] ১৯৪২ ইং] ১৯৪৫ ইং] ১৯৪৮ ইং 

৭. হাদিসে বর্ণিত একজন মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার বা হক 
কয়টি? [_] ২টি] ৪টি] ৬টি 


বেহন ট: শব্দের মারপ্যাচ 

ওদতাহী সলিমুম 
2] ] খানে | 
৩. [7777] প]সো 


মন্তব্য: ] |_ রাসূলুল্লাহ সো.)-এর সরকারে দুটি 
ইন্টেলিজেসস ডি র একটি | এটি প্রকাশ্য গোয়েন্দা দফতর | যা 


ফেব্রুয়ারি'১১ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ১৭ বছর, ২. সাহিত্যিক জাহিয, ৩. হাদিস, ৪. 
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ৫. সকল ধর্মবিশ্বাসকে প্রত্যাখান করে, ৬. 
১৯২৪, ৭. ভেনিস । 

শব্দের মারপ্যাচঃ শেকওয়া 
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আমাদের দেশের “এনএসআই'-এর মতো | অন্যটি ছিল সামরিক কর্মকাণ্ডে 
নিয়োজিত গোয়েন্দা পরিদফতর “উয়ুন” | 


উত্তার পাঠানোর নিয়মাবলি 


বেেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় মার্চ'১২ সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের উত্তর ফেব্রুয়ারি'১২ সংখ্যা থেকে 
খুজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নিরধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 

১. দু'টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


প্রথম পুরক্ষার : ৯ ৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£৯৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন ৷ ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 

পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। 

বি. দ্র, এখন থেকে উত্তরপত্র শুধু নিম্বের ঠিকানায় পাঠাতে হবে । 


ওর” 0৭ 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


ছাত্র: করৈয়া মদীনাতুল উলুম মাদরাসা, ছাগলনাইয়া, ফেনী 


৩. মুহাম্মদ হস 
শরিফ বিল্ডিং, সিএন্ডবি, চান্দগীও, চট্টগ্রাম 


এ ছাড়া আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 

হাফেজ এরশাদুর রহমান, ইয়াহইয়া খান, চান্দগীও, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ 
আতীকুল ইসলাম; মুহাম্মদ শরিফ, পটিয়া, চট্টগ্রামঃ মঈনউদ্দীন, 
বাশখালী, উট্গ্রাম; মুহাম্মদ ইউনুস, ওসমান, আইয়ুব, আরিফুর রহমান, 
ওয়ায়েজ উদ্দীন, কক্সবাজার; মুহাম্মদ আলম, আলী আহমদ, 
বান্দরবান; আমিনুল ইসলাম, বাসাইল, টাঙ্গাইল; 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


অঃ ও 


চার 
আাল্তজঞাডা 


অণু, 


. 

৫ 
। 
. 


2শা1811: 81/121114260))/91100.001 


১১১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মাকেট, পূর্ব গেইট 


ূ সিটি সিঁড়ি সংলগ্ন খেয় তলা দক্ষিণ), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । 
বিক্রিত আলওয়ান পণ্য ফেরত নেক্সা হয় । মোবাইল: ০১১৯৫-২০২৩২৮, ০১৯৭১-৭৯৮১২৬ 


১ ৩-০৯৮৯৮-৫৪-৭১৯৩০০৬ 


রি হাফেজ মাওঃ মোও জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


(এি9ি0911 িসি3নি1৬ 


জে.এস. প্লাজা ১০৫ 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চ্গ্রাম ।ফোন £ ২৮৬১০০১ 
মৌবাইলঃ3 ০১৮১৫-৩৪ ২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫৬ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাঁ ভলবী উবু 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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